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নানা বাধা-বিশ্বের মধ্য দিয়া দেবতত্ব-গ্রস্থমালার প্রথম গ্রন্থ সরস্বতীর 
' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। একেবারে সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে ইচ্ছ। 
করিয়াই এতদিন গ্রন্থখানি বাহির করিতে ইতস্তত; করিতেছিলাম। শরীরও 
নিতাত্ত অপটু-_তাহার উপর অন্ধ ও আপদ-বিপদ তে৷ লাগিয়াই আছে। 
এরূপ অবস্থায় আমার নিতাস্ত অনিচ্ছাসত্বেও বর্তমান প্রকাশকের গীড়াগীড়িতে 
একরপ বাঁধ্য হইয়াই সরন্বতী খণ্ডশঃ প্রকাশ করিলাম। প্রথম খণ্ডে অনেক 
'ক্রটি রহিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে সেগুলি যথাশক্তি সশোধন 
'করিবার ইচ্ছা রহিল। সরম্বততী সম্বন্ধে বনহুবিষয়ের আলোচনা প্রথম ধণ্ডে 
ঘটিয়া উঠিল ন। দ্বিতীয় খণ্ডেসেগুলি দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। তৃতীয় খণ্ডে 
বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্ধ্যস্ত ভারতের সংস্কৃতি (081085 ) কিন্বাপ 
ছিল তাহা আলোচিত হইবে। এই গ্রস্থ-সঙ্কলনে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছুই 
নাই। নানা গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে। 
ধাহাদের তথ্য হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে দ্বিতীয় খণ্ডে যথাস্থানে 
তাহাদের খণ যথাযথভাবে স্বীকৃত হইবে। দ্বিতীয় খণ্ডে স্পূর্ণ প্রমাণ-পলজী 
(9101108150019), শব্দ-সুচী ( ৮/০7-709% )) পরিশিষ্ট প্রভৃতি দেওয়। হইবে ] 
সুপঙ্ডিত উডরফ মহাশয়ের তন্ত্রালোচন গ্রন্থ হইতে ও ডক্টর বিনয়তোষ 
ভট্টাচার্যের গ্রন্থ হইতে ছু এক স্থানে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত 
অর্ধেন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ, প্রীযুক্ত পুরাণটাদ নাহার 
ওক্রীযুক্ত কে. এন. দীক্ষিত-_এই চারিজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং মাদ্রাজের 
বর্তমান প্রত্বশালাধ্যক্ষ মহাশয় ও আমার ছাত্র শ্রীমান্‌ ধর্্াচার্য্য কয়েবখানি 
চিত্র দিয়া আমাকে বিগেষ উপকৃত করিয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্রচ্্ 
ঘোষ মহাশয়ের নিকটেও কিছু কিছু সাহাষ্য পাইয়াছি। (অধুনা 
পরলোকগত ) ঞ এ, ম্যাকডোনেল পুষ্কর ও পুণুরীক প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটা 
উপকরণ দিয়! আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন! ইহারা সকলেই আমার 
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মুচনা 


অনুভূতি সকল জীবেরই আছে। জীবের জীবস্ব বা অনুভূতি নিত্য- 
সম্পৃক্ত। জীবের স্বভাব-নুখকর অনুভূতি যাহা জীব তাহাই চায়। 
ঘঃখকর অনুভূতি হইতে জীব সর্বদা দুরে থাকিতে চেষ্টা করে। সুখানু- 
ভূতি জীবের, পক্ষে স্বাভাবিক, ছুঃখানুভূতি অস্বাভাবিক,_সুুখ বাধা 
পাইলেই ছুখান্ুতৃতি হয়। যখন প্রকৃতির কাধ্য অবাধে চলে, তখনই 
মুখ; প্রকৃতির কার্যে বাধা উপস্থিত হইলেই ছুঃখ হয়। 

সুখ ইষ্ট, দুঃখ অনিষ্ট। ইঠ্টানিষ্ট হইতে ধর্নাধন্ম। যাহা স্বাভাবিক 
তাহাই ধর্ম, যাহ! অস্বাভাবিক তাহাই অধর্মা। সুখের দিকে ধাবমান 
হওয়া জীবের স্বভাব; সুতরাং জীবের তাহা ধর্ম্ম। 

আহার, নিদ্রা ও মৈথুন জীবমাত্রেরই সাধারণ ধর্মা। মানুষ ও ইতর 
জীবে প্রভেদ এই যে, মানুষকে কতকগুলি অতিরিক্ত ধর্ম পালন করিতে 
হয়। জীবের ধর্ম স্বত্ব প্রকৃতি অনুসারে। মানুষের প্রকৃতি, অনুমারে 
মানুষের ধর্ম। প্রকৃতিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না? মুৃতরাং 
মানুষ স্বগ্রকৃতি অনুসারে চলিতে বাধ্য। যখন মানুষ নিয়স্তরে থাকে, 
তখন ছুঃখ পরিহার করিধার চেষ্টাই তাহার ধর্ম। যাহা মানুষকে স্মৃখ 
দেয়, যাহ! ছুঃখ দেয়, মানুষ গ্রথমাবস্থায় তাহাকে শক্তিমান্‌ বলিয়। মনে 
করে। তাই মানুষ সে অবস্থায় সুখদায়কের উপালনা করে। 
দুঃখদায়ককে সন্তরট করিয়া বিদায় করিতে চেষ্টা করে। পুজার 
অর্থ সন্তুষ্ট কর]। দুঃখের নিগ্রহ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাই 

খের দেবতার গুজাই প্রথমে বিহিত হয়। 

কারণানুসন্ধানপ্রধৃত্তি মানুষেরই আছে, ইতর প্রাণীর নাই। ন্বুধ 
স্বাভাবিক; প্রকৃতির গতি বাধা ন! পাইলে, সুখের অভাব হইবে না। 
কিন্ত ছুঃখ হয় কেন? প্রকৃতির গতি বাধা পাইলে তবেই তো ছৃঃখ। 
এ বাধা কে দেয়? এমন কোন শক্তি আছে যাহা প্রকৃতির আোতে 


২ সরম্বতী 


বাধা দেয়। সে শক্তিকে কেহ দেখিতে পায় না, তাহার কোন মুষ্টি 
নাই। কিন্তু মানুষ যাহা আছে বলিয়া জানে, তাহার একটা মূর্তি 
কল্পনা করিয়া লইতে বাধ্য হয়। যাহার মনের যেরূপ গঠন, তাহার 
কর্নার গঠন সেইরূপ হয়। নিয়ন্তরের মানুষের কাছে দুঃখ দেবতামুন্ত 
গ্রহণ করিয়া আসে। মানুষ তাহাকে তুষ্ট করিয়। বিদায় করিবার চেষ্টা 
করে। ধর্সের প্রথম স্তরে ভূত, প্রেত প্রভৃতির পূজা প্রচলিত হয়। সেই 
সময় মামুষ বৃক্ষাদিতে বা মূর্তিতে এই সকলের পুজা করিয়া থাকে। 

দ্বিতীয় স্তরে মানুষ শুধু ছুঃখের পরিহার করিয়া সন্তষ্ট হয় না। সুখের 
উপাসনায় তাহার প্রবৃত্তি হয়। প্রকৃতির যে অবিরাম স্রোত, যাহ! জীবের 
সুখের নিদান, তাহারও তো কর্তা আছে। এই অবস্থায় ছুই শক্তির অনুভব 
হয়, প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবাহ এক শক্তির কার্ধ্য, সেই প্রবাহে বাধা 
প্রদান করা, আর এক শক্তির কার্ধ্য। এক শক্তি স্ুখদায়ক ও আর এক 
শক্তি সুখের প্রতিরোধ করিয়। থাকে । 

মানুষের জীবন সুখহুঃখময়, কিন্তু মানুষ চাঁয় সুখ, ছুঃখ চায় না। হুংখ 
হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টাই জীবন। দুঃখ হইতে অব্যাহতি 
পাইলেই সুখ হয়। এই সুখ ও ছঃখ সম্বন্ধে নান৷ মুনির নানা 
মত। কেহ বলেন, স্থখ বলিয়া কিছু নাই। আমর! ছুঃখের দ্বারা 
আক্রান্ত হইলে, তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করি, চেষ্টার ফলে 
ছুঃখের অবসানের অবস্থাই সুখ। কেহ বা অনুমান করেন, আখের 
যেখানে বাঁধ! সেইখানেই ছুঃখ। আবার কেহ কেহ বলেন, সুখ দুঃখে 
কোন প্র্ভেদ নাই; সুখ ব্যতীত ছুঃখের ও ছুঃখ ব্যতীত সখের অনু- 
ভূতি হইতে পারে না, স্থৃতরাং স্তুখ ছ্বঃখকে ছাড়িয়া থাকে না, ছুঃখও 
সুখকে ছাড়িয়া থাকে না। উহার! উভয়েই মূলে এক জিনিস। সুখের 
চেষ্টায় ঘুরিয়া আমরা সুখকে পাই না, ছুঃখ সুখের চিরসলী । 

গ্রাচীনকালের মানুষ শক্তিমাত্রকেই দেবতা জ্ঞান করিত। তাহারা 
সুখের শক্তি ও ছুঃখের শক্তি অন্ুতব করিত। সুতরাং সুখদায়ক ও 
ছুখ্দায়ক উভয়বিধ দেবতা তাহারা কল্পনা করিত। ছুঃখের অবসানে 


টম! ও 
সুখ আপনিই আসিয়। পড়ে, সুতরাং ছুঃখদায়ক দেবতাঁকেই স্বভাবতঃ 
তাহার তুষ্ট করিবার বেশী চেষ্টা করিত। অনেকের মনে ধারণা, 
দেবত। ও ঈশ্বরের ভাব মানুষের মনে প্রথমে এইভাবে আসিয়াছিল। পশু - 
পক্ষীও মানুষের মত স্ুখছুঃখময় জীবন বহন করে। তাহারাও মুখে 
চেষ্টায় ঘোরে, হুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইতে চায়, কিন্তু তাহাদের বিচার- 
শক্তি ও কল্পনাশক্তি নাই; তাই তাহারা নুখদুঃখময় সংসারের 
ভিতর হইতে দেবতা বা ঈশ্বরকে বাছিয়া বাহির করিতে পারে না! 
ছুখ ও বিপদ মূর্তিমান্‌ হইয়া মানবের সম্মুখবর্তী হইলে, মানন ভয়ে 
তাহাদিগকে পুজা করিতে প্রবৃত্ব হয়। তাহাদিগের হাত এড়াইবার জগ 
তাহাদিগের তুষ্টির চেষ্টাই তাহাদিগের পুজা। আমরা মানবসমাজে 
ইহার লক্ষণ এখনও দেখিতে পাই । মানব শনির পূজা! করে, শীতপার 
পূজা করে, ষষ্টীর পৃজা! করে, অলক্ষ্মীর পুজা করে, আরও কত ছুঃখদায়ক 
দেবদেবীর পুজা করে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়! আপাততঃ মনে হয়, 
মানুষ প্রথমে দেবতাদ্িগকে ভয়েই ভজে, ভক্তিতে নয়। কিন্তু আমরা 
মানবজাতির ইতিহাস আরও ভাল করিয়া দেখিলে আমাদের অন্যরূপ 
মনে হয়। সকল মানবজাতিই প্রাচীন কাল হইতে, সর্ববশক্তিমান্‌, পরম- 
মঙ্গলপ্রদ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে; সকল মানব- 
জাঁতিই পরকালে বিশ্বাস করিয়! অ।সিতেছে। অন্ততঃ ইহা৷ অন্বীকার 
করা যায় না ষে, পরকালের প্রতি বিশ্বাস মানব বরাবরই করিয়া 
আমিতেছে। পরকালের বিশ্বাসের সঙ্গে ভয়ে-ভজার সঙ্গতি থাকিতে 
পারে না। মানুষ বিচারের আশ।'না। করিয়া, পরকালের ধারণা করিতে 
পারে না। বঙ্গদেশের ইতিহাসে দেখিতে পাই, বাঙ্গালীরা এক সর্বব- 
শক্তিমান্‌ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত, কিন্তু তাহার! পৃজা! করিত ছুঃখ- 
দায়ক দেবতাঁগণকে। পাহাড়ের উপরে, বনে ব্যান্রাদি হিংস্র জন্তর ভয়, 
সুতরাং তাহারা বনকে, পাহাড়কে পুজা করিতে বাধ্য হইত; নদীতে 
হাজর কুমীরের ভয়, ডুবিয়া মরার ভয়, সুতরাং নদীকে সন্তুষ্ট রাখিবার 
জন্ক তাহার! ছাগ ও মেষ নদীর জলে নিক্ষেপ করিত। 


৪ ও সরম্বতী 

ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞান মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। আমি আছি, এই 
জ্বান মানুষের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, ঈশ্বর আছেন, সেই জ্ঞানও তাহার 
পক্ষে সেইরূপ স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের আবির্ভাবের সঙ্গে মানুষের এই 
ছুই জ্ঞানের প্রথম প্রথম কিছু ব্যতিক্রম হয়। মানুষের মনে কোন্‌ 
সময় প্রথম মৃত্যুচিন্তা আসিয়। উপনীত হইল, তাহা কেহই বলিতে 
পারেনা । কিন্ত মানুষ চিরকালই মরিতে চায় না। চৈতম্তের একেবারে 
বিলোপই মৃত্যু ; যতক্ষণ চৈতন্য আছে, ততক্ষণ কাহাকেও মৃত বল! যায় 
না। এই চৈতন্তের একেবারে বিলোপ হয়, মানুষ এই ভাব কিছুতেই সহ 
করিতে পারে না। মৃত্যুচিস্তা মানুষকে বড়ই বিহ্বল করিয়া ফেলে। 
যদি আশা না থাকিত, মানুষের জীবন ছূর্ববহ হইয়। পড়িত। মানুষ 
আশা করে মৃত্যু প্রতীয়মান, মৃত্যু প্রকৃত নহে। বিহ্বল হইলেই 
আশার বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। মান্ুষ বিহ্বল হয় বলিয়াই আশ! 
করে পরকাল আছে। জগত বড়ই বৈচিত্র্যময়, বড়ই কৌশলে রচিত; 
আমর! দেখিতে পাই, যেখাঁনে যেটুকু দরকার, জগতের সেখানে সেটুকু 
আছে। আশ! মানুষের জন্যই স্থষ্ট হইয়াছে, ইতর জীব আশার বাণী 
শুনিতে পায় না। মানুষের জীবনের সঙ্গে আশার এইরূপ সম্বন্ধ যে, 
আশার সহিত এক মুহূর্তের বিচ্ছেদও মানুষ সহিতে পারে না। মানুষের যে 
পরকাল আছে আশাই তাহ! প্রথমে মানুষের কাণে কাণে বলিয়। দেয়। 
মানুষ আপনার মনকে প্রবোধ না দিয়া থাকিতে পারে না, মানুষের 
স্বভাবই এই । 

মানুষ যখন প্রবলের দ্বারা অন্যায়ভাবে পীড়িত হয়, তখন 
মান্য আশ! করে, একজন ইহার বিচাপ করিবে। অনস্তের পিপাসা 
বরাবরই মানুষের মধ্যে অসুস্যুত আছে। পরকাল ও ঈশ্বরের ধারণা, 
এই পিপাসাই মানুষকে আনিয়া দিয়াছে। ঈশ্বর যে দিন মাচুষকে 
সৃষ্টি করিলেন, সেই দিন পরকাল ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণ। মানুষের 
মনে গ্রৃথ্ত করিয়া দিলেন। 

আধুনিক বিজ্ঞানকেই আমর! বিজ্ঞান বলিয়। মানি, কিন্তু বিজ্ঞান 


সুচনা ৫ 
কত কালের তাহ কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারে না। মানুষের 
বুদ্ধিবৃত্তি যত কালের, বিজ্ঞানও ততকালের। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির 
সাহায্যে যাহা পর্যবেক্ষণ করে, তাহা! হইতে সে ষে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়, তাহাই তাহার বিজ্ঞান। বুদ্ধিবৃত্তি যত পরিপরৃতা লাভ 
করে, বিজ্ঞানও তত উন্নত হয়। এক সময় মানুষ যাহার চাঞ্চল্য দেখিত 
তাহারই প্রাণ আছে বলিয়া মনে করিত। তখন মানুষের কাছে বায়ুর 
চৈতন্য ছিল ; চন্দ্র, স্্ধ্য, গ্রহ নক্ষত্রাদিরও চৈতন্য ছিল। তখন মানুষের 
মনের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার বিজ্ঞানেরও সেইরূপ অবস্থা ছিল। 
এখন মানুষের মনের অবস্থার সহিত বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে মাত্র; 
কিন্ত তখন বিজ্ঞান ছিল না, এখন বিজ্ঞান হইয়াছে, এ কথা বল। যাইতে 
পারে না। যাহা হউক, বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে গিয়া, মান্থুষ 
ঈশ্বর হইতে তফাৎ হইয়া! পড়িয়াছে। 

লোকে বলে আশা মাযাবিনী। আশা মানুষকে প্রবঞ্চনা করে, 
সত্য কথা বলে না। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে যাহ দিয়াছেন, তাহ। তিনি 
মানুষকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য দেন নাই। ঈশ্বর মানুষকে যাহা 
দিয়াছেন, মানুষ তাহার অযথা ব্যবহার করে বলিয়াই, মানুষ আপনিই 
প্রবঞ্চিত হয়। আশ। মানব-মনের এমন একট। কিছু, যাহা! মানব-মন 
হইতে বাদ দিলে মানব মরিয়া যায়। এমন যে জিনিস তাহা! কখনই 
বথা স্ষ্ট হয় নাই। মানব-মনে আশার কার্য আছে ও কার্য্যের সার্থকতা 
আছে। পরকাল ও ঈশ্বরের ধারণার জন্যই আশ! শ্ষ্ট হইয়াছে। 
আশার আর কোন কাজ নাই। 

আমরা আশাকে টানিয়া যখন অন্য দিকে লইয়া যাই, তখনই 
প্রবঞ্চিত হই। একের কাজ অন্যের দ্বারা হইতে পারে না। মানুষ 
সকল যন্ত্রণা সহা করিতে পারে, সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে, 
যদি তাহার ইশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস থাকে । এই জ্বালা-যন্ত্রণাময় 
সংসারে, এই অত্যাচার ও মৃত্যুভয়-গ্রগীড়িত জগতে, আশাকে বক্ষে ধারণ 
ন| করয়! মানুষ বাচিতে পারে না। কে সম্পূর্ণ নৈরাশ্তে' জীবন ধারণ 


৬ সবব্বতী 


করিয়াছে? যখন পূর্ণ নৈরাশ্টের উদয় হয়, তখন হয় মানুষ পাগল 
হইয়। যায়, না হয় সে ঈশ্বরের উপরে আত্মসমর্পণ করে। পুর্ণ নৈরাশ্ডে 
ঈশ্বর-চিস্ত। ব্যতীত মানুষ ঠিক থাকিতে পারে, এমন দেখা যায় ন1। 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাহারও শোকে, হয় মানুষ আশায় বাঁচিয়। 
থাকে, না হয় পাগল হইয়। যায়, না হয় অন্য চিস্তায় শোক 
প্রশমিত করে। 

দেখা গিয়াছে, অত্যন্ত প্রিয়তমের মুমূর্ষু অবস্থা, তথাপি লোক 
আশা করিতেছে, বাচিতে পারে; কিন্তু যেই তাহার আশার অবসান 
হুইবাঁর সময় হয়, সে হয় ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান হইয়া পড়ে, না হয়, 
অন্ততঃ কিছু কালের জন্য পাগল হইয়া যায়, পুর্ণ নৈরাশ্যের অবস্থায় 
মানুষ বাঁচিতে পারে না ;_-তাই প্রকৃতির কৌশলে এইরূপ হয়। ধাহার! 
পরকাল বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাসবান্‌, তাহাদের এইরূপ হইতে 
দেখা যায় না। 

আমরা ন্যায়-সঙ্গত আশ! রাখি, পরকাল আছে, ঈশ্বরের বিচার 
আছে, তাহ! না হইলে কে এ তুচ্ছ জীবন রাখিতে পারিত? ভয় 
হইতে, দুঃখ হইতে, মাঁনব-মনে ঈশ্বরের ধারণা আসিয়াছে, ইহা অত্যন্ত 
ফঁচা কথা। মানব-মনের অভ্যন্তরে উশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাস ন! 
থাকিলে, পৃথিবীর কোন ঘটনাই তাহা! আনিতে পারে না। 
ঈশ্বর মানব-মনের অভ্যন্তরে লুকাইয়া আছেন, তাই মানব-মন তাহাকে 
খু'জিয়া পায়। 

পৃথিবীর সকল জাতিই পরকাল ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। 
পরকাল ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর! মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ। মানব 
যুক্তি অবলম্বন করিতে গিয়া! সেই বিশ্বাসকে কতক পরিমাণে হারাইয়! 
ফেলিতে পারে। মানুষ যখন প্রাকৃতিক শক্তিসকলের সহিত সংঘর্ষে 
আসিল, সীমাবন্ধ বুদ্ধি লইয়া! যখন মনে করিল,.ইহার! চৈতন্যময়, ঈশ্বরের 
স্বরূপ তখন মানুষের নিকটে খাট হইয়। পড়িল। মানুষ মনে করিল। 
উশ্বর তাহারই মত প্রকৃতি-বিশিষ্ট। 


আমর! যে ভাবে ইতিহাস আলোচমা করি, ভাহাতে আপাততঃ মনে 
হয়, মানব বুষি সর্বপ্রথমে প্রার্ৃতিক শক্তিমকলকে, এক একটা 
ঈশ্বর বলিয়া মনে ধারণা করিত। তাহাদের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে অস্ত 
কোনরূপ ধারণ ছিল না, প্রাকৃতিক যে শক্তি তাহাদিগকে নির্যাতন 
করিত, তাহারা তাহাকেই পুজার দ্বারা প্রসন্ন করিবার চেষ্টা! করিত। 
ঈশ্বরের ধারণা যদি মাসুষের মনে এই ভাবেই আসিয়া থাকে, তাহা 
হইলে ঈশ্বর অলীক কল্পনা বই আর কিছুই নয়। 
| কিন্ত ঈশ্বর অলীক কল্পনা নহেন, তিনি জীবন্ত সত্য। আত্মার 
সহিত সত্যের সম্বন্ধ নিত্য ও স্বাভাবিক। মানবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ 
মিথ্যার ভিতর দিয়! হয় নাই; যেমন, আত্মা ব্বভাবতঃ জানে, তাহার 
মৃত্যু নাই। মৃত্যুর ধারণ! মানুষের সংস্কার মাত্র। মানুষের আত্মার 
মূলে মৃত্যুর ধারণ! নাই। অভিজ্ঞতার দ্বার৷ মৃত্যুর ধারণা মানুষ সংগ্রহ 
করে। যখন মানুষ অন্য শরীরকে নিষ্পন্দ হইতে দেখে, তখন সে মনে 
করে, কোন জীব মরিল। পুনঃ পুন; এইরূপ দেখিয়। তাহার ধারণ! 
হইল জীবমাত্রেই মরে। সেও একজন জীব, সুতরাং সেও মরিবে। 
এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সাধ্য মানুষ ছাড়া অন্থ কোন 
জীবের নাই। ]) 

আত্ম। স্বভাবতঃ অবিনশ্বর, সুতরাং মৃত্যুর ধারণা আত্মার পক্ষে 
বিসদৃশ সংস্কার। মানুষ ইহা সহ্য করিতে পারে না। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর 
তাই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি স্থপ্টি করিবার সময়, মানুষের জন্ত আশার স্থষ্ট 
করিয়াছেন। মান্ুষ'সেই আশায় বুক বাঁধিয়া জীবনধারণ করিতেছে। 

যাহ। হউক, আমরা দেখিয়াছি, দ্বিতীয় স্তরে সুখের উপাসনায় 
মানুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই সুখ নানাপ্রকার, ছুঃখও নানা- 
প্রকার। মুখ ছুঃখের প্রবর্তক, স্ৃতরাং এক নহে, বহু। ইহাই তৃতীয় 
স্তরের সিদ্ধাস্ত। বেদের সংহিতাভাগ এই স্তরের অস্তর্গত। এই স্তরে 
শক্তির রূপকল্পন। প্রায় দেখা যায় না; কিন্তু শক্তিসকল অনুভূত ও নানা- 
নামে অভিহিত হয়। ছুঃখ হইতে নিষ্কৃতি .পাইবার জন্য এবং সখ লাভ 


লরদ্বত। 


করিবার জন্ত, স্তবস্তুতির আবির্ভাব হয়। সংহিতা-ভাগের মন্ত্রসকল 
এই স্তবস্ততি। শক্তির অনুভূতি সহজে হয় না। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাযুক্ত 
হৃদয়েই শক্তির অনুভূতি হয়। শক্তি-অনুভূতির পূর্ণ উৎকর্ষ সাধিত 
হইলে, শব্দের সাহায্য তাহার মন্ত্রূপে স্ফুরণ হয়। হিন্দুশীন্তর-মতে 
শব্দই ব্র্গ। শব্দ-ত্রহ্ম হইতে মন্ত্রের উৎপত্তি। যে শক্তি অনুভূত হয়, 
মন্ত্রে তাহার অভিব্যক্তি হয়। 

শক্তির অনুভূতি যখন অস্পষ্ট অবস্থায় ছিল, সুক্ষমা ও অস্পষ্টভাবে 
শক্তির ধারণা যখন হয় নাই, তখন এই সকল শক্তির নাম, রূপ ও মূর্তি 
কল্পন! ও তাহাদিগের পূজা হইত। আদি ধর্মবিশ্বাস এই স্তরের । 

ক্রমশঃ সৃঙ্মনদৃষ্টি ও বিচারের দ্বারা এই বিবিধ শক্তি যে একেরই 
বিকাশ, ইহা অনুভূত হয়। এক আগ্ভাশক্তি আছেন, তাহারই অসংখ্য 
বিভৃতি। তখন অনুভূত হয় “এইরূপ সং--আর ইহাতে 'বিপ্রা। বনুধা 
বদন্তি। এইরূপে অনুলোম বিলোম বিচারে এক হইতে বহুত্বের ও বন্ৃত্ব 
হইতে একত্বের অনুভূতি হয়। স্থুলাবস্থায় একেশ্বরবাদ ; সুন্মমাবস্থায় ইহাই 
্রন্মান্ুভূতি স্থুল একেম্বরবাদ পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়। 

বিরাট অসীমত্ব মানবের মধ্যে অনুস্যত থাকিলেও অসীমের ধারণ! 
সাধারণ ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে স্-কর নহে। অসীম ও নিরাকার ব্রক্মকে সে 
ধারণায় আনিতে পারে না। যাহাকে ধারণায় আনিতে পারা ষায় না 
তাহার স্তবস্তৃতিও হইতে পারে না; সুতরাং সাধারণ মানবের জন্য মুত্তি- 
কল্পনার প্রয়োজন হয়। মহাপ্রাণ মহধিগণ সাধারণের উপকারের জন্য 
এইরূপ মুর্ত-কল্পনা করিলেন, তাহ পূজা ও উপাসনার যোগ্য হইল। 

মানুষ মরিলে সব ফুরায় না। দেহের নাশ হয়, কিন্তু আত্ম! থাকে। 
সকল দেশের মানব-জাতির বরাবর এই বিশ্বাস। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব, 
কেহই একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না, তাহারা স্থল জগৎ হইতে দুম 
জগতে চলিয়৷ যান মাত্র। এখানে তাহার! থাকিলে, আমর! তাহা- 
দিগকে কত যত্ব করি। কিন্তু তাহারা ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে, 
সম্বন্ধ একেবরে যায় না। ওউষ্ছারা পরলোকে আমাদের সেবা ও জল- 


প্রার্থী। আমর! তাহাদের সেবার ত্রুটি করিলে, তাহারা অসন্তষ্ট ও রুষ্ট 
হইতে পারেন, ও আমাদের অমঙ্গল-বিধান করিতে পারেন। এখানেও 
সখেচ্ছা ও হুঃখ-পরিহারেচ্ছার ভাব আপিয়। প্রভাব বিস্তার করে। পর- 
লোকগত পূর্ব পুরুষেরা রুষ্ট হইলে অমঙ্গল ও তুষ্ট হইলে মঙ্গল বিধান 
করিতে পারেন; স্ৃতরাং পুজার দ্বারা তাহাদিগের সন্তোষ বিধানের 
প্রয়োজন হয়। প্রেতাত্বাকে ধ্যানে আহ্বান করিয়া! পূজা করিতে হয়, 
স্কুল জগতের অন্তরালে এক সুক্ষ জগতের অস্তিত্বের বিশ্বাস অতি আদিম 
অবস্থা হইতে মানবের আছে। এই বিশ্বাসই পরকালে, ন্বর্গ ও নরক- 
বিশ্বাসের মৃলীভূত কারণ। 
(স্বর হইতে ছোট এবং মানুষ হইতে বড় কিছুর কল্পনায় দেবতার 
আবির্ভাব। জগতের সকল জাতিই কোন না কোন আকারে দেবতার 
কল্পনা করিয়াছে। এই দেব-কল্পনার আভাষ আমরা পূর্বে দিয়াছি। 
মানুষ অজ্ঞতাবশত:ই যে দেবতার পুজ। করে একথা বলিলে চলিবে ন|। 
যখন পৃথিবীর সকল জাতিই দেবতায় বিশ্বাস করে তখন বিষয়টাকে 
: এক কথায় উড়াইয়া দেএয়! যায় না। এ বিষয়ের আলোচনার 
আবশ্যকতা আছে। দেবতত্বের আলোচনায় দেবতাদের কি কাধ্য তাহ৷ 
বুঝিতে হইবে ॥) 
€ হিন্দুশান্ত্রে দেবতার নাম আছে, তাহাদের শ্রেণীবিভাগ আছে, 
তাহাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে, তাহার নির্দিষ্ট স্থানে বাস করে। 
প্রত্যেক দেবতার বৈশিষ্ট্য শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছে । এই যে দেবতা 
ইহাদের কোন মূর্তি আছে কিনা। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, 
তাহারা কোন প্রাকৃত দেহ ধারণ করেন না। তবে শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, দেবতা যে লোকের উপাদানের অনুরূপ, মৃন্তি সেই দেবতার 
সেইরূপ হইয়া থাকে । বেদে এমন অনেক মন্ত্র আছে যাহাতে দেবতার 
মু্তি স্থৃচিত হইয়াছে । বেদাস্তও দেবতার মূর্তির কথা বলিয়াছেন। 
ৃষটাস্তত্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, শঙ্করাচার্্য বেদাস্ত-সুত্র-ভাষ্তে ইন্ত্র- 
দেবতা -সম্পর্কে বলিয়াছেন, _ইন্ত্রনাম। কশ্টিদ্‌বিগ্রহবান্‌ দেব£' (১।২।২৯)। 


১০ সরম্বতী 


আবার তিনি ৩1১২৭ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, দেবতারা একই 
সময়ে বহু মুগ্তিতে কায়ব্যুহ স্থষ্টি করিয়া প্রকটিত হইয়া থাকেন। 
দেবতাদের নিজেদের প্রিয় মৃত্তি আছে, তবে তাহার! ইচ্ছা করিলে যে 
কোন মৃত্তি ধারণ করিতে পারেন। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই--- 
“ইন্দ্রো মায়াভিঃ পূরুরূপমীয়তে”। জৈমিনি মীমাংসা-দর্শনে বলিয়াছেন, 
“মন্ত্রাত্মিকা দেবতা”। যে দেবতার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আরাধন! কর! 
যায়, দেবতা নেই মন্ত্রের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। মুত্তির 
অস্তিত্ব-সম্বন্ধে এইরপ প্রমীণ পাওয়া যায়। 

পাণিনি অতি প্রাচীন বৈয়াকরণ। আজকাল পণ্তিতগণ এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনি অন্ততঃ খুঃ পুঃ ৮ম শতকে বর্তমান 
ছিলেন। পাণিনি (৫1৩।৯৯ ) একটা সুত্র করিয়াছেন-_-তাহার অর্থ এই 
যে, অবিক্রেয় যে 'প্রতিকৃতি', যাহা কেবল জীবিকার জন্য ব্যবহৃত হয়, 
তাহাতে 'কন্‌ প্রত্যয় হয় না। প্রতিকৃতি শবের অর্থ-যাহা কোন মূল 
মৃপ্তির আদর্শ। ভাষ্যকারগণ ইহাকে মৃত্তি বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
ইহা হইতে, প্রমাণিত হইতেছে যে, পাণিনির সময়ে দেবদেবীর মৃদ্তি ছিল। : 
এ সমস্ত মু্তি বাজারে বিক্রয় কর! হইত না। তবে জীবিকার্থে ব্যবহৃত 
হইত। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, এই মূর্তিগুলির অধিকারী মৃত্তিগুলি 
নিজের কাছে রাখিয়া, অপরকে প্রদর্শন করিয়া, ভিক্ষাস্ববূপ যাহ পাইত। 
তন্দবারাই নিজের খরচ চালাইত। 

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট হইতেছে ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ । ইহার 
ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম অদ্ভুত-ব্রাহ্মণ। ইহাতে হাস্যকারী, রোদনশীল, 
বৃত্যকারী দেবমৃত্তির উল্লেখ আছে । এত প্রাটীনকালের মৃত্তির অস্তিত্ 
সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মত একরূপ নয়। অধ্যাপক ম্যাক্স্‌- 
মূলর লিখিয়াছেন-_%1)5 7611210) ০1 (0১5 6৭515700915 770 19019, 
010৩ %0181)100110015 10. 10015 19 8. 85০02)0515 10117780101) 
15058 95850018110 ০1 009 27010 1911001052 ৬/০791510 ০1 076 
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35 )। ডক্টর বোলেনসেন (2. 10.14. 0. ৬০], ১০0, চ587 ) কিন্ত 
বৈদিক কালে মৃষ্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন-_4[7০ছ7 11৩ 
0010120 91135191101 ০6 115 8০93 ৪৪ দিবো নর; ”$৩) ০1 0১৩ 
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যাস্কের সময় মৃত্তি যে খুব বেশী প্রচলিত ছিল, তাহা তাহার নিরুক্ত- 
পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায়। নিরুক্তে তিনি বলিয়াছেন,_-“এখন 
আমাদের দেবতাদের মৃত্তি বিচার করিতে হইবে। সংহিতাতে দেবগণ 
এক হিসাবে নরাকৃতি। বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া দেবতাদের সম্বোধন ও প্রশংসা 
করা হয়। দেবগণ মানবের ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট বলিয়। প্রসিদ্ধ । 
ইহার পর পতঞ্জলি মহাভাষ্তে বিশেষ প্রচলিত মৃত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_ 
শিব, স্বন্দ, বিশাখমৃত্তি--শিব, স্বন্দ, বিশাখ বলিয়াই উক্ত হইবে, শিবক, 
স্বন্দক, বিশাখক হইবে না। রামায়ণ-যুগে যে দেবমৃত্তি দক্ষিণ-ভারতে 
প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ লঙ্কায় মন্দিরের উল্লেখ--৬।৩৯।২১। লঙ্কার 
প্রতিম৷ সম্বন্ধে উল্লেখ আর এক জায়গায় আছে--প্রতিমাশ্চ প্রকম্পতে 
স্বিদস্তি হসস্তি চ (৬১১।২৮ )। 

মহাভারতে দেবমৃত্তির যথেষ্ট উল্লেখ আছে। যেমন হস্তী, অশ্ব, 
মানব প্রভৃতির প্রস্তরমৃত্তির উদ্লেধ আছে, তেমনই তীর্থে দেবমৃপ্তিরও 
যথেষ্ট উল্লেখ আছে। বনপর্বে আছে, জ্যেষ্টীলা দেবীর সহিত বিশ্বে- 
শ্বরকে দর্শন করিলে মিত্র ও বরণলোক লাভ হয়। ইহাতে মৃত্তি ভিন্ন 
আর কিছুই বুঝায় না। অন্যত্র (১৩/২১৬১) আছে--শিব-ুর্তি দর্শনে 
লোকে পাপমুক্ত হয়--“নন্দীবরগ্ত মৃত্তিং তু দৃষ্া মুচ্যেত কিম্বিষৈঠ। 
ধর্মগ্রন্থ ধর্মতীর্ঘে আছে-- 

“তত্র ধর্মে! নিতং আস্তে” ধন্ম সেখানে নিত্য উপবেশন করিয়া 


১২ গরঙ্থতী 


থাকেন। ধর্দং তত্রতাভিসংস্পৃষ্ঠ'- ধর্মকে অভিসংস্পর্শ করিয়া--সম্ভবতঃ 
স্নান করাইয়া । হরিবংশে ধাতু, মৃত্তিকা, দারু, নবনীত ও লবণ-নিম্মিত 
মূর্তির উল্লেখ আছে। 
যাহার মুক্তি নির্মাণ করে এবং বহন করিয়! থাকে মহাভারত ও 
মমুসংহিতায় তাহাদের নাম দিয়াছেন--দেবলক | এছাড়া মন্ৰির, চৈত্যের 
ভুরি ভূরি উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারতে আছে। কয়েকটা উদাহরণ 
এই-- 
“দেবায়তনানি*_রামায়ণ ২২৬৩৩ 
*্শীমত্যায়তনে বিষ্বোঃ*-_-২৬।৪ 
প্দেবাগারাণি শৃন্তানি ন চ ভাস্তি যথাপুরম্”--২৭১৩৯ 
“দেবায়তনস্থ! দেবাঃ”-_-৬।১১২।১১ 
দক্ষিণ-ভারতে এ পর্য্যস্ত যতগুলি হিন্দু-স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া 
গিয়াছে, তন্মধ্যে প্রাচীনতম নিদর্শন হইতেছে, গুডিমল্লম্‌ নামক স্থানের 
লিঙগমৃত্তি। মৃত্তি তত্ববিদ্গণ ইহার অলঙ্কার প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া 
স্থির করিয়াছেন যে, ইহা! ভারহুত স্থাপত্য-যুগের নিদর্শন। খুঃ পুঃ 
দ্বিতীয় শতকে যে লিজ-পুজা হইত, ইহা! তাহার একটা প্রমাণ। সম্প্রতি 
বেসনগরে গরুড়স্তস্তের উপর একখানি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে। 
ইহাতে ক্ষোদিত আছে যে, [91০7 এর পুত্র 1191০90108 একজন ভাগবত 
ছিলেন। ইনি শ্রীকরাজ /১1)1511155এর রাডত্বকালে তক্ষশিল' 
হইতে আনিয়া বাস্থুদেবের গরুডস্তস্ত নির্মাণ করান। £/১10181/1958এর 
সময় ১৭৫ হইতে ১৩? খুঃ গুঃ। শিলালিপিতে বিষণ এই প্রথম বাসুদেব 
আখ্যায় উল্লিখিত। ইহ হইতে স্থির করিতে পার! যায় যে, বাসুদেবের 
পুজা খঃ পুঃ দ্বিতীয় শতকেও হইত । 
দেবতত্বের মুখবন্ধে আজ আমর! বেশী কিছু বলিব না। ইহার পর 
আমরা দেবতত্বের এক একটী বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা করিব। 
স্তর-ভেদে দেবতত্বের যুগভেদ আছে। বেদে আমর! কতকগুলি দেবতা 
দেখিতে পাই। সাধারণতঃ লোকের ধারণা, সেই দেবতাগুলি সমস্তই 


গুচানা, ১৩ 


্রাহ্মণ্য ধর্দের অস্তভূক্তি। বৈদিক দেবতা পুরোহিত বা ত্রান্মাণের এক- 
চেটিয়। সম্পন্ত নহে।( আধ্যগণ ভারতে আগমন করিবার পূর্বে 
তাহার যে সমস্ত দেবতার পুজা করিত, ভারতে আসিয়া তাহাদের মধ্যে 
কাহারও কাহারও মর্যাদার কিছু কিছু অবস্থাস্তর ঘটে। সেই সমস্ত 
দেবত! বৈদিক যুগের পূর্বে বৈদিক যুগে এবং পর যুগে কিরূপ অবস্থা 
লাভ করে, দেবতথ্বের তাহারও একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়। বৈদিক 
যুগের পুর্বে কয়েকটা প্রধান দেবতা ছিল। বৈদিকযুগে আসিয়! 
তাহাদের নামে পরিবস্তিত হইল না বটে, কিন্তু কার্ধ্যতঃ তাহাদের ঘোর 
পরিবর্ভন ঘটে। বৈদিক যুগে যে সমস্ত দেবতা পৃজিত হইতেছিল, 
তাহাদের মধ্যে কয়েকটী দেবতাকে লোকে পরযূগে একেবারে তুলিয়া 
গেল। যাহার! রহিল তাহাদের মর্য্যাদার অনেক খানিকটারই হানি 
হইল। হইবার কারণ--বৈদিক যুগে লোকে যাগযজ্ঞ লইয়া! এত 
মাতিয়াছিল যে দেবতার মধ্যে অনেকের খোঁজখবর লইবার অবকাশ 
জুটিত না। যে সমস্ত দেবতাদের তাহার! তুলিল না, তাহাদের মধ্যে 
কয়েকটীর মর্ধ্যাদা খুব বাড়িয়। উঠিল। এ ছাড়া আর.'একটা নৃতন 
ব্যাপার সংঘটিত হইল। কয়েকটা নূতন দেবতা আসিয়া ত্রা্মণ্যধর্মের 
গণ্ডীতে আশ্রয় লাভ করিল। বৈদিক দেবতাদের অধিকাংশেরই পুজা 
বন্ধ হইল, তাহারা শুধু নামেই বড় রহিল। এই সময়ে দেবতারা ক্রমশঃ 
এক একট কর্মকাণ্ডের বিভাগ জুড়িয়া বসিতে লাগিলেন। খণ্েদের 
সময় যে সব দেবের যে বিষয়ে সামান্য সম্বন্ধ ছিল, অথবা কিছুই সম্পর্ক 
ছিল না, এখন হইতে তাহারা নির্দিষ্ট কার্যে অধিকারী হইয়া 
দাড়াইলেন। খথ্েদের সময় বরণের জলের সঙ্গে ক্ৃচিৎ সম্পর্ক ছিল, 
কিন্ত এখন তিনি সমুদ্রের দেবত। হইলেন। বৈদিক সবিতা ঠিক 
সূর্যের দেবতা নন্ট। কিন্ত পরে তিনি তৃর্ষ্যের সর্গে অভিন্ন হইয়! 
পড়িলেন। সোম আদৌ খঞ্থেদে চন্দ্রদেব ছিলেন না? কিন্তু পরে তিনি 
এ পদের অধিকারী হন। যমও কোথা হইতে হঠাৎ মৃত্যুলোকের 
অধিপতি হইয়া বসিলেন। 


58 সরশ্বতী 


বিষ্ণু, প্রজাপতি ও রুদ্রের সঙ্গে যে সমস্ত বৈদিক দেবত! ব্রাহ্ষণ্য- 
যুগে অঙ্গীকৃত হইয়াছিল, তাহাদের নাম অগ্নি, সবিতা, সোম, বসু, বরুণ, 
যম এবং অশ্বি-দ্বয়। 

বেদের পরবর্তী যুগে কুমার, গণেশ, কুবের বা বৈশ্রবণ, কাম প্রভৃতি 
কয়েকজন বড় বড় দেব হইয়াছিলেন। দেবীদিগের মধ্যে লক্ষ্মী, বা 
শ্রী, সরম্বতী ও গঙ্গার নাম উল্লেখ্য । এছাড়। স্থর্্য-পত্বী সংজ্ঞা, ইন্দ্র- 
পত্ধী শচী প্রভৃতি তো আছেনই। 

দেবতত্বে অনুর, দেত্য, দানব, নাগ গন্ধবর্ব, অপ্নরা, যক্ষ, রাক্ষস 
প্রভৃতিরও আলোচনা থাকিবে। আর একশ্রেণীর দেবতা আছেন 
ধাহাদের বিষয় বিশেষভাবে আলোচ্য । তাহার! নরত্ব হইতে দেবত্ব 
লাভ করিয়াছেন 

দেবতত্বের আলোচনা করিতে গেলে আমাদের সব্বপ্রথমে বুঝিতে 
রি হইবে--দেব বা দেবতা শব্দের অর্থ বা নিরুক্তি কি? আমরা 

দেবতার পুজা, অর্চনা করিয়া থাকি, দেবতা বলিতেও 
'একট। কিছু বুঝি, কিন্তু এখন যাহ বুঝি, বরাবর হয়তো! তাহা 

বুঝিতাম না, আর বুঝিলেও বোঝার মধ্যে অনেক তারতম্য রহিয়া 
গিয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুর নিকট বেদ ন্বতঃপ্রমাঁণ, আর বেদের মন্ত্র হিন্দুর 
সকল প্রমাণের প্রমাণ। শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, যদি বেদের মন্ত 
বুঝিতে চাও, সর্ববাগ্রেই তোমাকে মন্ত্রের খধি, দেবতা ও ছন্দঃ বুঝিতে 
হইবে; তাহা! না বুঝিয়া বেদ-মন্্র পাঠ করিলে, স্মরণ করিলে, জপ 
করিলে, হোম যজ্ঞ, বা জন করিলে তোমাকে পাপভাগী হইতে হইবে । 
সেই জন্যই মহধি কাত্যায়ন আদেশ করিয়াছেন-_ 

«“এতান্ঠবিদিত্বা যোহ্ধীতেহনুব্ধতে জপতি জুহোতি যজতে 
যাঁজতে তন্ত ব্রহ্ম নিবীর্ধ্যং যাতযামং ভবতি।৮__শুরুযজজুঃ-সর্বানুক্রম- 
স্ত্র। 

বৃহদ্দেবতাকার শৌনক খষিও বলিয়াছেন, মন্ত্রের দেবতাকে ভাপ 
করিয়। জানিতে হইবে; হিনি দেবতাকে জানেন, তিনিই মন্ত্রের প্রকৃত 


সৃচন ৃ ১৫ 
মর্ম বুঝিয়া থাকেন। দেবতাকে ঠিক না৷ বুঝিলে কেহ বৈদিক ব! 
লৌকিক কর্মের ফল পায় ন।। 


বেদিতব্যং দৈবতং হি মন্ত্রে মন্ত্রে গ্রযত্বতঃ | 
দৈনতক্ডে। হি মন্ত্রাণাং তদর্থমধিগচ্ছতি ॥ ২ 
নঁ ্ঁ কী ক 
নহি কশ্চিদবিজ্ঞায় যাথাতধ্যেন দৈবতম্‌ | 
লৌকিকানাং বৈদিকানাং কর্ধাণাং ফলমগ্লতে ॥ ৪ 
_ বৃহন্দেবতা, গ্রথমাধ্যায়। 


মহধি কাত্যায়ন ঝক-সংহিতার অনুক্রমণিকায় এই খধি ও দেবতা 
বলিলে কি বুঝায়, তাহার আভাস দিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছেন, 
ধাহার বাক্য, তিনি খষি। তিনি যাহা! বলেন, তাহা দেবতা। সেই 
বাক্যে যে বস্ত প্রতিপাদ্য হইয়! থাকে, তাহাও দেবতা । 


বস্ক বাকাং ম খষিঃ য| তেনোচাতে সা দেবতা 
১ তেন বাক্যেন গ্রতিপাস্যং যধ্ধস্ত স৷ দেবতা” ॥ 


এই বাক্যে দেবতা-বস্কর ইঙ্গিত আছে বটে, কিন্তু দেবতার ভিতর-বাহিরের 
কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। বেদে দেবতার কথা আছে, কিন্ত 
বৈদিক খধিগণের দেব সম্বন্ধে কিরূপ ধারণ! ছিল, তাহা বুঝাইবার মত 
কোন খক্‌ বেদে নাই, তবে বৈদিক সম্প্রদায়বিদ্গণের জ্ঞান-পারম্পর্ধ্ের 
ধারা নিরুত্তকারের সময়েও একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না। প্রবচন- 
পরম্পরায় নিরুক্তকার যাস্কের সময়েও ক্ষীণ রেখায় সেই ধার। প্রবাহিত 
হইতেছিল। নিরুক্তকার যাস্ক কোন্‌ সময়ে জীবিত ছিলেন, তাহা 
নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না। তবে প্রত্বতত্বের অনুগ্রহে এক- 
প্রকার স্থির হইয়াছে*ষে, যাস্ক আড়াই হাজার বৎসর পুর্বে বর্তমান 
ছিলেন, সেই সুপ্রাচীন কালে যাস্ক নিরুক্তের দৈবতকাণ্ডে [৭ম 
অধ্যায় ৪র্থ পাদ, ২য় খণ্ড (১৫)] দেব-শব্দের এইরূপ অর্থ 
করিয়াছেন 


১৬ সরবতা 
০ দেবে দানাদ! দীপনাঘ। গোতনাদ। ছ্যস্থানে। 
ভবতীতি বা যে! দেবঃ সা দেবতা -******** রর 


মহধি পাণিনির ব্যাকরণের অনেক ভাষ্যকার আছেন। কিন্তু যাক্ক- 
রচিত নিরুক্তের ভাষ্যকার মত অল্প । 

উগ্র, স্বন্দস্বামী দেবরাজযজ্বা, দুর্গ প্রভৃতি কয়েকজন নিরুক্তভাত্- 
কার অছেন। ইহাদের মধ্যে অত্রিগোত্র দেবরাজযন্ত্ ও ছুর্গাচাধ্যের 
ভাস্যুই বিশেষভাবে উল্লেখ্য। দেবরাজ যজা যাক্ক-লিখিত নিঘণ্ট,র 
নির্বচন-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই বচনের এইবপ 
ভাষ্য করিয়াছেন--এশ্বধ্য দান করেন বলিয়া অথবা তেজোময়ত্ব হেতু 
«“দেব* এই নাম হইয়াছে । এইরূপ যে দেব ছ্া-স্থানস্থ হ'ন, তিনি 
দেবতা । অগ্থাত্র ( পঞ্চামাধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ডে ) ইনি যাস্কের দেব শব্দের এই- 
রাপ অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন 

'দিব্যতি দানার্ধে! দীন্ত্যর্থো বা [পচাদ্চ্‌ ৩ ৩. ১৩৪] তাহার মতে 
দিব ধাতুর ছুইটী অর্থএকটী অর্থ দান, আর একটা দীপ্তি। দানার্থ, 
দিব, ধাতুনিষ্পন্ন দেবসংজ্ঞা বুঝাইতে তিনি বলিয়াছেন যে, ভক্তগণকে 
যিনি তাহাদের অভিমত দান করিয়। থাকেন, তিনিই “দেব 

«দ্রাতারোই২ভিমতানাং ভক্তেভ্যঃ” | 
অতঃপর দেব শবের দীন্ত্যর্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_“তৈজসত্থাদ্দীপ্তা বা। 
ঢ্যুতের্বাপি বাহুলকাদ্রেপসিদ্ধি।” কুল্ুকভটউও মনুসংহিতার দ্বাদশ 
অধ্যায়ে ১১১ শ্লোকের টাকায় ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, 
“গ্যোতনাদ্দেবঃ 

ইহ! ছাড়। দেবশব্ের তিনি আরও একটা অর্থ করিয়াছেন। দ্যঃ 
বা অন্তরিক্ষসম্বন্বী ধাহারা, তাহার দেব-_“দিবঃ ঈম্বন্ধিনো বা দেবাঃ। 
,.পত্যস্থান। ইত্যর্থঃ৮। এই দেবতার অর্থ “রশ্বি। “দেবা রশ্ায় 
. উচ্যান্তে | এই অর্থের জমর্থনস্ূচক খক্‌-সংহিতার বচন উদ্ধৃত 
হইয়াছে__ 


সুচনা ১৭ 


দেবানাং ভদ্রা স্ুমতি গু়তাম্‌ ” 
(১৬১৫২) 


পাণিনি তাহার ধাতুপাঠে “দিব” ধাতুর দশটা অর্থ দিয়াছেন-__সেই 
দশটী অর্থ এই 


১। ক্রীড়া 
২। বিজিগীষা 
৩। ব্যবহার 
৪। ছ্যুতি 

৫। স্ত্ৃতি 

৬। মোদ-হর্ষ 
৭। মদ 

৮। স্বপ্ন-_নিড্র 
৯ কাস্তি 

১০। গত 


এই দশ প্রকার অর্থযুক্ষ 'দিব্‌, ধাতুর উত্তর 'অচ্* প্রতায় করিয়! 
'দেব' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দেব ও দেবতা একই । “দেব শবের 
উত্তর 'তল্‌” প্রত্যয় করিয়। “দেবতা” শব সাধিত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে 
পাণিনির সুত্র হইতেছে--'দেবান্তল্‌--৫181২৭। 

আনন্দগিরি * শঙ্কর বিরচিত ছান্দ্যোগ্যোপনিষদপ্ভাষ্যের টাকায় 
“দেবাস্থরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যান্তদ্ধ দেব। উদ্‌শীথ- 
মাজহ্রনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি -(১২৯)৮ এই ছান্দোগ্য-বাক্যের 
'দেব শের অর্থ বুঝাইতে পাণিনির দিব. ধাতুর দশটা অর্থ উল্লেখ 
করিয়া তিনি বলিয়াছেন,__ 

“দিব্যতেদ্যোতনার্থো দিবু ক্রীড়াবিজিগীষাব্যবহারছ্যতিস্ততিমোদ- 
ই আননদরিরির টীকাপ দিব, বাডুর দলটা অর্থের সংবাদ প্রসিদ্ধ ভিত দু যত লিপ 


সান্যাল মহাঁশয়ই হার প্রণীত “মানবতন্্” গ্রন্থে (৪১ *পৃঃ) প্রথম প্রদান করেন। 
৩ 


১৮ সরস্বতী 


মদন্বপ্রকাস্তিগতিঘ্িতি দর্শনাত্বস্ত চাজন্তহ্য সতি গুণে কর্তরি যথোক্তরূপ- 
সিদ্ধিরিত্যর্থ:1% 
বৈদিক খধিগণ কোন্‌ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া 'দেব' শব ঈরিত 
করিয়াছিলেন, তাহ! বুঝিবার উপায় না থাকিলেও পাঁণিনির *দিব» 
ধাতুর দশবিধ অর্থসাহায্যে 'মানবতত্ব-কারের' ভাষায় বলিতে পার! 
যায় যে, “যিনি ক্রীড়। করেন, ধাহার লীলা-কৈবল্যই বিশ্বত্রহ্মাণ্ডের 
স্্টি-স্থিতি-লয়-কারণ, যিনি অন্থুরগণের বিজিশীষু, পাপনাশক, যিনি 
সর্বধভূতে বিরাজমান, ব্যাবহারিক জগতে যিনি স্থাবর, জঙ্গম--নানারূপে 
ব্যবহৃত হয়েন, যিনি গ্োঁতন্বভাব, ধাহার প্রকাঁশে নিখিল বস্ত প্রকাশ- 
মান, যিনি সকলের স্তৃতিভাজন, বিশ্বত্রন্মাণ্ড ধাহারই গুণকীর্তন করে, 
ধাহারই বিডূতি এশ্বর্ধ্য খ্যাপন করে, যিনি সর্বাত্র গতিশীল, সর্বব্যাপক, 
বিনি জ্ঞানময়--চৈতন্যস্বরূপ, অখিলগতির যিনি লক্ষ্যস্থল, তিনি “দেব 
_তিনি “দেবত'' | 
যাস্ব, পাণিনি গরভৃতির পর কত যুগ কাটিয়া! গিয়াছে, কত পরিবর্তনের 
মধ্য দিয়ী দেবব্যঞগ্ক ভাবেরও পরিবর্তন হইয়াছে । কোথাও বা 
পরম্পরাগত ভাবের প্রভাবে প্রাচীন অর্থ গৃহীত হইয়াছে; আবার কোন 
কোন স্থানে কোন কোন বিশেষ অর্থ ই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । আট 
শত বংসর পূর্বে সায়ণাচার্য্য খথ্ধেদাুক্রমণীতে বলিয়াছেন, দেবনার্থ 
“দিব” ধাতু হইতে দেব শব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে; এই জন্তই “দেব এইরূপ 
বল৷ হইয়। থাকে। দ্রেবন (ক্রীড়া) হেতু দেব হইয়াছে ; অতএব 
দেবগণের দেবত্ব। 
'তথা দেবনার্থে দীব্যতি ধাতুনিমিত্তো দেব-শব ইত্যেতদায়ায়তে। 
দেবনাদৈ দেবোইভুদিতি--তদ্দেবানাং দেবত্বমিতি' ॥ 
খষি যাস্ক তাহার পূর্ব্বাচার্ধ্যদিগের মতের অনুবস্তী হইয়া, দেবতাদের 
দেবতার সংখ্যা একেবারে কমাইয়া তিন সংখ্যায় পরিণত করিয়াছেন। 
সখা) তিনি বলেন, দেবতা তিনটা, পৃথিবী-স্থান-দেবতা। অগ্নি, 
অস্তরীক্ষ-স্থান-দেবতা বায়ু ব| ইন্দ্র এবং ছ্াস্থান-দেবতা সূর্য্য । 


স্টনা ১৯ 


“ভিতর এব দেবত। ইতি নৈরুক্তা1 অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানে। বাযুবেজ্রো- 
বাস্তরিক্ষস্থানঃ নূর্ষ্যো ছস্থানং”_ নিরুক্ত। ৭ম অধ্যায়। ২য় পাদ, 
১ম খণ্ড (৫) 

নিরুক্তকারের এই উক্তির প্রমাণ-ন্বরূপ খঙ্খেদের দশম মণ্ডলের 
১৫৮ সুক্তের প্রথম ঝকের উল্লেখ করা যাইতে পারে । 

'ূর্য্যে। নো দিবা পাতু বাত অস্তরীক্ষাৎ। 
অধির্ন; পাধিবেভ্যঃ।, 

মহাভাগ্যহেতু দেবতার একই আত্ম। বনু প্রকারে স্বত হয়। এই 
জন্যই ইহাদের বহু নাম “মহাভাগ্যাদেকৈকস্ত। অপি বহুনি নামধেয়ানি 
ভবস্তি।*_নিরুক্ত ৭২১ (৫) । 

এই ত্রিদেব ব্যতীত বেদে দেখিতে পাওয়৷ যায়, দেবতার সংখ্য। 
৩৩৩১ বলিয়৷ উল্লেখ করা হইয়াছে । 

(ক) আ নাসত্য1 ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেব্ভির্যাতং মধুপেযমন্খিনা। -খগ্েদ 
র3215? 

(খ) শ্রীবানে হি দাশুষে দেবা অগ্নে বিচেতসঃ। 

তান্বোহিদশ্ব গির্বণন্যন্ত্রংশতন! বহ।--খক্‌ ১৪৫২ 
_(গ) যেদেবাসো দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশ স্থ। 
অগ্স,ক্ষিতো মহিমৈকাদশ স্থ তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধবম্‌॥ 
খক্‌-_১।১৩৯।১১ 
(ঘ) যে ত্রিংশতি ত্রযস্পরো দেবাসে| বহিরাসদন্। 
বিদন্নহ ছ্বিতাসনন্। খক্‌ ৮২৮১ 
(ঙ) ইতি স্তত/সো অসথ। রিশাদসো যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ। 
মনোর্দেব! যিয়াসঃ। খেক ৮/৩০।২ 
(চ) বিশ্বৈর্দেবৈস্তিভিরেকাদশৈরিহাস্তিম কু্তিতগুভিঃ সচাতৃবা। 
কক ৮৩৫৩ 


(ছ) তব ত্যে সোম পবমান নিণ্যে বিশ্বে দেবান্ত্রর একাদশাসঃ। খক্‌ ৯৯২৪ 
শতপথব্রাহ্মণ--৪,৫৭,২ এবং মহাতারত বনপর্ব ১৭২ শ্লোক ভষ্টধ্য। 


৫ সরস্বতী 


১| খথেদে ৩৩৩৯ দেবতার উল্লেখ_- 


ত্রীপণি শতা ত্রী সহত্রণ্যগিং ত্রিংশচ্চ দেব। নব চাসপর্যন্। ৩।৯।৯ 
এ সম্বন্ধে শতপথ্রাঙ্গণ-_১১/৬৩।৪ ও শাঙ্খায়ন শ্রোতস্ত্র--৮1২১।১৪ দ্রষটব্য। 


বৃহদারণ্যক বা বাজসনেয়ি ব্রাক্মণোপনিষদে (তৃতীয় অধ্যায় নবম 
ব্রাহ্মণ) দেবতার সংখ্যা লইয়া একটী আখ্যায়িকা আছে। এই 
আখ্যায়িক হইতে একটী বিশেষ তত্বের আভাষ পাওয়া যায়। ইহাতে 
দেবতার কথ। যেরূপ আছে, আমরা তাহাই বন্চিতছি। 

বৈদগ্ধ শালক্য জিজ্ঞাস! করিলেন--দেবতার সংখ্যা! কত, যাঁজ্ৰবন্ধ্য ? 
তিনি উত্তর করিলেন,_-৩০৩ এবং ৩০০৩। 

ও! তাই--ঠিক করিয়। বলুন, দেবতার সংখ্যা কত?--তিনি 
বলিলেন--৩৩। 

যাজ্ভবন্ধ্য, দেবতার সংখ্য। কত 1--তিনি বলিলেন-_-৬। 

তাই নাকি? ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত? তিনি 
বলিলেন--৩। 

তাই রব ঠিক করিয়া! বলুন, দেবতার সংখ্যা কত 1 তিনি 
বলিলেন “ছুই” 

সেকি? রি করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত? তিনি 
বলিলেন-_-“দেড়” 

বেশ! ঠিক করিয়। বলুন, দেবতার সংখ্যা কত? তিনি বলিলেন-_ 
«এক? 

৩০৩ এবং ৩০০৩ এই দেবতাঁর। কাহার ? তিনি বলিলেন,_ইহারা 
দেবতাদিগের শক্তি । বস্ততঃ দেবতাদের সংখ। ৩৩। 

ইহার। কাহার1 ? ক 

তিনি বলিলেন--ইহারা অষ্ট বন্থ, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, 
ইন্দ্র ও প্রজাপতি । * 


* শতপথ-ব্রাদ্ধণেও (১১।৬৩1৫) এই একই বাক্য পুনরুক্ত হইরাছে--“কতমে তে ত্রয়স্তিংশাদিত্যক্টো 
বসব একাদশ রুত্র। দ্বাদশীদিত্যাশ্চ একক্রিংশৎ ইন্ত্রশ্ৈব প্রজাপতি ত্রয়ন্ত্রংশ! ইতি।” 


পুচন। ১ 


বন্ধু কাহারা-_অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আদিত্য, স্বর্গ, চন্দ্র ও নক্ষত্র । 

রুদ্র কাহার! 1-মানুষ ও দেবতার মধ্যে যে দশটী প্রাণ বায়ু, 
তাহাই রুত্র। 

আর আদিত্য ? বৎসরের ছ্াদশ মাস। 

ইন্দ্র ও গ্রজাপতি কাহার? ইন্দ্র-বজ- প্রজীপতি--গোগণ। 

আপন যে ছয় দেবতার কথা বলিলেন, তাহারা কে? -অগ্নি, পৃথিবী, 
বায়ু, অস্তরীক্ষ, আদিত্য ও ছ্োৌ। 

বেশ, তিন দেবতা কাহার ?--এই তিন লোক, ইহাদের মধ্যেই 
সমস্ত দেব রহিয়াছেন। 

আচ্ছা, ছুই দেব কাহার! ?--অন্ন ও প্রাণ? 

এইবার বলুন, দেড় দেব কে?-যিনি এখানে পবমান হইতেছেন 
( অর্থাৎ বায়ু )। 

এক দেব কে?- প্রাণ। 

শতপথ ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন যে, পূর্বেও দেবতার. সংখ্য। যত 
ছিল, এখনও তাহাই আছে। সংখ্য।র ইতরবিশেষ হয় নাই। এই 
ব্রাহ্মণে এক স্থানে আছে যে, তেত্রিশটা দেবতার একাদশটা স্বর্গে, 


একাদশটা পৃথিবীতে এবং একাদশটা জলে অবস্থিতি করেন। এই 
গ্রন্থের অন্যত্র দেখিতে পাওয়। যায় যে, বস্তথুগণ, রুদ্রগণ, ও আদিত্যগণ- 


ভেদে দেবতা ত্রিবিধ। আবার শতপথের অপর এক স্থানে ইহাদিগকে 
সপ্তবিধ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এছাড়া এই গ্রস্থোদ্ধ ত ৩৩টা 
দেবতার কথা আমর। পূর্ব্রেই উল্লেখ করিয়াছি। গৃহ্যস্থত্রে ৩৩টা দেবকে 
্রন্মাত্জ বল! হইয়াছে । শতপথে উক্ত হইয়াছে যে, দেবতার সংখ্য। 
পরিবন্তিত হয় না” ত্রিলোকই যে ত্রিদেব, তাহ! শতপথ-ত্রাহ্ষণ ও 
বৃহদারণ্যক মানিয়া লইয়াছেন। 

এতরেয় আরণ্যক দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় কাণ্ডে দেবতাদের একটী 
বড় ফিরিস্তি দিয়াছেন, তাহার পরিচয় এইরূপ,_- 


তর সরত্বতা 


ভূমা চিন্ত। করিলেন,_“লোক-সমুদয়ে আমি লোকপাল প্রেরণ 
করিব।” অমনি জল হইতে পুরুষ স্থষ্টি করিলেন। ৫। 

তিনি পুরুষের উদ্দেশে ধ্যানস্থ হইলেন, অমনই ডিম্বের ন্যায় একটা 
মুখ বাহির হইল। অতঃপর মুখ হইতে বাকৃ” বাক হইতে অগ্নির 
প্রাহর্ডাব হইল। তারপর নাসাছিত্র উদ্ভৃত হইল, তাহা হইতে প্রাণ, 
প্রাণ হইতে বায়ুর আবির্ভাব হইল । 


এইরূপে ক্রমশঃ 
চক্ষু হইতে দৃষ্টি, তাহা! হইতে আদিত্য 


কর্ণ ৯» শ্রবণ, * র দিকৃ 

ত্বক ১ কেশ, » বৃক্ষ, লতা 

হা £৮ মন ৩ চন্দ্রম! 

নাভি ১) অপান » ্ মৃত্যু 

লিঙ্গ ১ বীধ্য » জল 
উদ্ভুত হইল। 


অগ্নি ও এ সমস্ত দেবতা স্থষ্ট হইয়! মহাসমুদ্রে পতিত হইল। তখন 
পরমাত্ম! ইহাদিগকে ক্ষুধা তৃষ্ণায় অভিভূত করিলেন । ১। 

তাহার ক্ষুংপিপাসাতুর হইয়া পরমাত্মাকে বলিলেন, আমাদের 
অবস্থিতি ও আহারের জন্ত আমাদিগকে একটা স্থান দিন। 

তিনি প্রথমে গাবী, তারপর একটা গৃহ সমানফন করিলেন। 

তাহারা তাহাতে পরিতুষ্ট হইলেন ন।। তখন তিনি মানুষকে 
তাহাদের নিকটে দিলেন, তাহার! সত্তষ্ট হইয়! বলিলেন, উত্তম । ২। 

তিনি তখন প্রত্যেককে প্রত্যেকের নিন্দিষ্ট স্থানে যাইতে বলিলেন। ৩। 


তখন অগ্নি বাক্রপে তাহার সুখে প্রবেশ করিলেন। 
বায়ু প্রাণ » ৮ নামিকাগহবরে রঃ 
আদিত্য দর্শন ৮ ৮ চক্ষুতে £ 


দিক্‌ শ্রবণ 99 গ কর্ণে ঠঠ 


সূচন। ২৩ 
তখন বৃক্ষলতা কেশরূপে তাহার ত্বকে প্রবেশ করিলেন । 


চন্দ্রম। মন *% রি হা?য়ে 
মৃত্যু অপান ১ % নাভিতে 
জল বীধ্য ১ %» লিঙ্গে রর 


তখন ক্ষুৎ-পিপাস। তাহার নিকট থাকিবার স্থান প্রার্থনা করিলে 
তিনি বলিলেন, “এ সমস্ত দেবতাঁই তোমার স্থান, তাহাদের সহিত 
তোমরা! সমস্ত ভোগ কর। ৫। 

তারপর তিনি স্ত্রীগণকে নিষ্দিষ্স্থানে যাইতে বলিলেন। ৬ অ--১ 
কাণ্ড--১। 

তারপর দেবতার! জিজ্ঞাসা করিলেন--যাহাকে আমর। আত! 
বলিয়! ধ্যান করি, তিনি কে? 1২। 

যাহা দ্বারা আমরা দেখি, শুনি, গন্ধ গ্রহণ করি, কথা কহি, মিষ্ট 
অমিষ্টের পার্থক্য করি, মন ও হৃদয় হইতে যাহা। বাহির হয়) তাহ। কি? 

তিনি বলিলেন, এগুলি জ্ঞান বা আত্মার বিভিন্ন নাম মাত্র। ৪। 

আর জ্ঞান-সম্বলিত সেই আতত্মা--ব্রহ্গ। তাহাই ইন্দ্র, তাহাই 
প্রজাপতি । ৫। 

এই সমস্ত দেবতা জ্ঞান বা আত্মা হইতে সম্ভূত। 

আমর। ত্রিদেবের কথ! পূর্ব্বে বলিয়াছি। দেবতা তিনটা। অগ্নি 
পৃথিবীস্থান, বায়ু বা ইন্দ্র অস্তরিক্ষস্থান এবং সূষ্্য ছ্যস্থান' দেবত1। 
ইহার দ্বার! ত্রিদেবের লোক-বিভাগ নির্ণাত হইল। এইরূপ ইহাদের 
সবন, খতু, ছন্দঃ, স্তোম, সাম, কর্ম, স্ত্রীও দেবগণের বিভাগ আছে। 
এই বিভাগের শাস্ত্রীয় নাম “ভক্তি”। ইহাদের প্রত্যেকের আবার 
£সংস্তবিক দেও আঁছেন। ত্রিদেবের বিভাগাদি কিরূপ, তাহা বল! 
যাইতেছে +-- 

অগ্নির লোক-৯স্ষৃথিবী 


“ত্রীণি জ্যোতিংব্যাজায়স্তাগ্সিরেব পৃথিব্যাঃ*_-এতরেয় ্রাঙ্গাণ (৫161৭ ) 


সরন্বতী 


সবন--প্রাতঃকাল 
অগ্নয়ে বন্ভ্যঃ প্রাতঃ সবনে” _এঁতরেয়, ব্রাহ্মণ (৩২২) 
খতু--শরৎ ও বসস্ত 
ছন্দঃ--গায়ত্রী, অনুষ্ঠপ 
স্তোম-ত্রিবুৎ, একবিংশ 
সাম-_রথস্তর, বৈরাজ 
কন্ম-_হবিধহন 
দেবাবাহন 
দাঠ্টিবিষয়ক 


সংস্তবিক দেব-_রুদ্র, সোম, বরুণ, পর্জন্ত, খতুগণ 
ইন্দ্রের লোক--অস্তরিক্ষ 


সবন--মধ্যন্দিন 
খতু- গ্রীষ্ম, হেমস্ত 


ছন্দঃ_ ত্রিষ্টপ, পতক্তি 
স্তোম_-পঞ্চদশ, ত্রিণব 
সাম-_বৃহৎ, শাক্কর 
কন্ম-_-রসান্থপ্রদদান 
বণ্রবধ 
 বলকৃতি 
সংস্তবিক দেব-__অগ্নি, সোম বরুণ, 
পুষা, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, পব্বত, 
কৃৎস, বিষণ, বায়ু, বরুণসহ মিত্র 
পুষাসহ সোম, রুদ্রসহ সোম, 
অগ্নিসহ পুষা, বাঁতযুক্ত পন্য 
সুর্যের লোক-_-গ্ছো৷ 
সবন--তৃতীয় কাল 


] সুচনা ৫ 
ছন্দঃ--জগতী, অতিছন্দাঃ 
স্তোম--সপ্তদশ, তরয়স্ত্িংশ 


সাম--বৈরূপ, বৈরত 
স্থর্য্যের কর্ম -রসাদান 

রসধারণ 

প্রবহ্তিত 


সংস্তবিক দেব- চন্দ্রমা, বায়ু, সংবতসর 

অগ্নির সহচর দেবগণ অথবা! পৃথিবীস্থান-দেবতা বলিলে ৫২টা দেবতা 
বুঝাইত। যাস্ক তাহার নিরুক্তে ইহাদের নাম এইরূপ দিয়াছেন,_- 

অগ্নি জাতবেদা বৈশ্বানরঃ 

দ্রবিণোদাঃ, ইধ্া। তনৃনপাত, নরাশংসঠ, ইলঃ, বহিঃ, দ্বারঃ, উষা- 
সনেক্তা, দেব্যাহোতারাঃ, ত্রিআ্দেবীঠ, তষ্টা, বনস্পতি, স্বাহাকৃতয়ঃ। 

অশ্বঃ শকুনিঃ, মত্ুক1:, অক্ষাঃ। গ্রাবাণ নারাশংসঃ) রথঃ,*ছুন্ৃভিঃ, 
ইযুধিঃ, হস্তষ্ক্যঃ, আভীষবহ, ধনু, জ্য।, ইঘু, অশ্বাজনী, উলুখলমূ, বৃষভঃ, 
ভ্রুঘণঠ পিতুঃ, নছ্যঃঃ আপঠ) ওষধয়ঃ, রাত্রি অরণ্যানী, শ্রদ্ধা, পৃথিবী, 
অপ্বা, অগ্নায়ী, উলুখলমুষলে, হবিরধানে, গ্যাবাঁপৃথিবী, বিপাটুছৃতুক্রী, 
আত্মা, শুনাসীরৌ, দেবীজেম্বী, দেবীউর্জানুতি। 

অতঃপর অন্তরীক্ষস্থান-দেবতাগণের নাম নিরুক্তকার এইরূপ 
দিয়াছেন £ 

বায়ুঃ, বরুণঃ, রুদ্ঃ, ইন্দ্রঃ, পর্জন্যঃ বৃহস্পতিঠ, ব্রহ্মণস্পতিঃ, ক্ষেত্রস্ত- 
পতিঃ বাস্তোম্পতিঃ, অপান্নপাৎ, যমঃ মিত্রঃ) কন্‌, সরস্বাক্ষ% বিশ্ব কর্্মা, 
তাধ্য, মন্ুযুঃ দিক্রা, সবিতা, ত্বষ্টী, বাতঃ, অগ্রিঃ বেনঃ, অস্তথুনীতিঃ, খতঃ) 
ইন্দুঃ প্রজাপতিঃ অহিঃ, অহি্কপ্্যঃ সুপর্ণ» পুরূরব॥ ৩২॥ 

অস্থিনৌ, উষ্াঃ, সূর্া, বৃষাকপায়ী, সরণুা্ ত্বষ্টা, সবিতা, ভগঃ। 
ছ্যস্থান-দেবতাগণ বলিলে নিম্নলিখিত দেবতাকে বুঝায় __নূর্য্যঃ, পৃষা। 

৪ 


২ সরত্বতী 


বিষু বিশ্বানর+, বরুণঃ, কেশী, কেশিনঃ, বৃধাকপিঃ যম অঞজএকপাৎ, 
গুথিবী, সমুদ্র দধ্যঙ, অথর্বা, মন্তুঃ, আদিত্যাঃ, সপ্তখষয়» দেবা 
বিশ্বদেবাঃ সাধ্যাঃ, বসবঃ, বাজিনঃ, দেবপত্ব্যো, দেবপত্ব্য। 
নিঘণ্ট তে প্রথমতঃ অগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া দেবপত্্য পর্য্যন্ত 
দেবলোকের একটা ক্রমিক তালিক! প্রদত্ত হইয়াছে । তারপর নিঘণ্ট,র 
শেষে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা৷ দেবতাদিগের গণ নিরূপিত হইয়াছে। 
তদনুসারে আমর! উপরে গণ-বিভাগ করিয়া দিয়াছি। নিঘণ্ট,র গ্লোক 
এই-_ 
আগ্ম্যাদির্দেবী উর্জহত্যন্তঃ ক্ষিতিগতো] গণঃ | 
বায়া!দয়ে। ভর্গান্ত।ঃ স্ারস্তরিক্ষস্থদে বতাঃ ॥ 
হুর্যযাদিদেবপত্বাস্তা দাস্ান-দেবতা ইতি ॥ 
স্ুচনাঁয় দিগ্দর্শন হিসাবে দেবতত্বের কিঞিৎ আলোচন। করিলাম মাত্র । 
দেবতন্বের আমুপূর্ব্বিক আলোচন। বিরাট্‌ ব্যাপার। পৃথক্‌ গ্রন্থে তাহা 
আলোচন! করিবার ইচ্ছা রহিল। এখানে পৃথিবী-স্থান দেব অগ্নি সম্বন্ধে 
হু'একটী কথা বলিব। বৈদিক সাহিত্য আলোচনা! করিলে দেখা যায় যে, 
অগ্নিদেব যজ্ঞাগ্সির অধিষ্ঠাতৃদেব | য্র্তিয়। ব্রাহ্মণধুগে খুবই বাড়িয়। 
উঠিয়ািল এবং ইহার সার্থকতাও সে সময়ে বিশেষভাবে অনুভূত 
হইয়াছিল। সেই সময়ে সকল কাজেই যজ্ঞের ধুম দেখা যাইত। এই 
যজ্ঞ সম্বন্ধে শাস্ত্রে নানা কথা 'আছে। এতরেয়-ব্রান্ষণ উপদেশ 
করিয়াছিলেন,__ প্রজাপতি কামনা! করিলেন, তিনি বু হইবেন। তিনি 
তাই তপশ্চরণ করিলেন। তপ করিয়া তিনি আপনার অঙ্গের যজ্- 
সৃত্ররূপ এই দ্বাদশাহ দেখিতে পাইলেন এবং নিজ অঙ্গ হইতেই তিনি 
তাহা দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিলেন। তিনি তাহা আহরণ করিয়া 
তাহাতেই যজন করিলেন। 
গ্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয় তূয়াংস্তামিতি স তপোহতপ্যত দ তপন্তপত্৷ 
দবাদশাহুমপন্যদাত্বন এবাঙেষু চ গ্রাণেযু চ তমাত্মন এবাঙ্গেভ্যশ্চ দ্বাদশধা নিরমিমীত 
তমাহরত্বোনযজ হ। 


ক্চনা ২ 


তাণ্যমহাত্রক্ষণে আছে,_-প্রজাপতি ইচ্ছ! করিলেন--তিনি বন্ছু 
হইবেন। তিনি অমনই এই অগ্নিষ্টোম দর্শন করিলেন। তাহা আহব়ণ 
করিয়া, তৎসাহায্যে এই সমগ্র প্রজা স্থষ্টি করিলেন। 

প্রজাপতিরকাময়ত বনু স্ত।ং প্রজায়েয়েতি সন্ত এতমগ্রিষ্টোমমপন্ঠও মাহরত্তেনেমাঃ 
প্রজা অহ্জত। 

প্রজাপতির যন্ঞ স্থষ্টি করার কথা বহুস্থানেই আছে। তৈত্বিরীয়- 
সংহিতার 'প্রজাপতিঃ ষজ্ঞং অস্থজত, প্রভৃতি বচন দৃষ্টাস্তত্বরূপ উদ্ধৃত 
করা যাইতে পারে। 

হিন্দুদিগের অনুষ্ঠান নিত্য ও নৈমিত্তিক প্রধানতঃ এই ছুই ভাগে বিভক্ত। 

নিতক্রিয়! মানুষের অবশ্য করণীয়, নৈমিত্তিক ক্রিয়ায় অনুষ্ঠাতার প্রয়োজন 
ও ইহা ইচ্ছাসাপেক্ষ। এই অনুষ্ঠান নান। ভাবে সম্পাদিত হইয়া! থাকে। 

যজ্ঞ সকল আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । এক শ্রেণীর যজ্কে 
নিত্যকর্্ম,। আর এক শ্রেণীর ফজ্ঞকে নৈমিত্তিক কর্ম বলা হয়। এতন্‌- 
ব্যতীত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানও আছে। এই প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান 
প্রায়ই যজ্ঞকার্ধযে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায়শ্চিত্তক যজ্ঞের 
অঙ্গ বলা! যাইতে পারে না। ইহ! একটী অতিরিক্ত অনুষ্ঠান। শাঙ্জে 
ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। দেবতাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক 
অনুষ্ঠানের কথা শুন। যায় না, এবং যাচ্ঞাস্থচক বা! প্রার্থনাসচক অনুষ্ঠান 
খুব কমই অনুষ্ঠিত হয়। দেবগণ স্ব স্ব যজ্ৰভাগ লইবার জগ্ত আহুত হন। 
তাহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা! বা তাহাদিগের নিকট কোনরূপ প্রার্থনা জানান 
হয় না। যজ্ঞে দেবতাদিগকে মন্ত্রবলে সাহায্য করিতে বাধ্য কর হয়। 
জাতিতত্বজ্কেরা বলেন যে, মানব-জাতির আদিম উপাসনা নৈতিক ভাঁব- 
বর্জিত; কারণ, আদিম মানবের! আত্মরক্ষা ও স্বার্থলাধন উদ্দেশ্টের 
বশবর্তী হইয়া উপাসনা! করিত। হিন্দুর যাগজ্ঞাদির মূলেও অনেক 
ইয়ুরোগীয় পণ্ডিত নৈতিক ভাবের অগ্াব দেখিয়া! থাকেন। কিন্তু হিন্দুর 
পুরুষমেধ ও সর্ধ্বমেধ সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগস্চক যজ্ঞ। এই দুই যজ্ঞের 
অনুষ্ঠাতৃগণ সর্ববস্থ- ও সংসার-ত্যাগী হন। 


এই সমস্ত যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়া-কলাপের উদ্দেশ্ট দেবগণ ও পিতৃগণকে 
সন্তুষ্ট করা । খধিদ্রিগের বিশ্বাস যে তাহাদের নিজেদের যেমন দেব ও 
পিতৃগণের সাহায্যের প্রয়োজন, দেবগণ ও পিতৃগণেরও সেইরূপ 
তাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন । দেবগণ স্বর্গে ও পিতৃগণ অস্তরীক্ষে 
অবস্থান করিয়া পৃথিবীর মানবের শুভ সম্পাদন করেন, সেই জন্য 
মানবগণ তাহাদের নিকট খণী। মাঁনবগণের দেবখণ ও পিতৃখণ 
পরিশে!ধ ঝরা কর্তব্য। শুনা যায়, প্রাচীনকালে মানবগণ পূর্বপুরুষদের 
পুজা করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, পূর্ববপুরুষগণ পরলোকে থাকিয়া 
অসন্তষ্ট হইলে ইহলোকবাসী মানবগণের অমঙ্গল, ও সন্তুষ্ট হইলে মঙ্গল 
বিধান করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, হিন্দুদিগের পিতৃকার্য্যের 
প্রবৃত্তির ইহাই কারণ। কিন্তু পিতৃপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধ। ও কৃতজ্ঞতাই 
যে পৈত্যকার্ধ্যে প্রবৃত্তির মুখ্য উদ্দেশ্য ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 

আমর! হিন্দু। আমরা পিতৃধণ পরিশোধার্থ পিতৃকার্ধ্য করিয়! 
থাকি। আমাদিগের পিতৃকাধ্্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত । আমাদের 
ধর্মভাবের সহিত অন্যজাতির ধর্মভাব মিশ্রিত আছে, একটু অনুসন্ধান 
করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। তবে খাঁটি হিন্দু-ভাবকে 
বাছিয়া বাহির করাও যাঁয়। খাঁটি হিন্দু-ভাব বলিলে কি বুঝায়? 
খধষিদিগের বিশ্বাস, দেহ বিনষ্ট হইলে, মানুষ মরে না, মানুষ দেহ 
নহে, মানুষ আত্মা। মানুষ ভৌতিক দেহ অবলম্বন করিয়া 
ভৌতিক জগতে শক্তি সঞ্চয় কবে, এবং সেই শক্তিবলে তাহার ব্বর্গভোগ 
হয়। যে শক্তিতে মানব স্বর্গভোগ করে, তাহাকে পুণ্য বলে। পুণ্যঙ্গীণ 
হইলে পুনরায় তাহাকে মর্ত্যলোকে আসিতে হয়। পিতার উদ্দেশ্যে পুত্র 
এমন কতকগুলি পুণ্যকা্ধ্য করিতে পারে যাহাতে পিতার উদ্ধগতি হয়। 
হিন্দু মেই জন্য সংপুত্র কামন! করে। ইহলোকে যেমন শরীর পোষণের 
জন্য খাছ্ঠ প্রয়োজন, পরলোকেও পিতৃগণের, তাহাদের স্ুক্মশরীর পোষণের 
নিমিত্ত খাছ্ের প্রয়োজন। হিন্দুর সকল শাস্ত্র বেদমূলক। বেদ আধ্যদিগের 
শীস্্র। আধ্ধ্যগণ অনার্ধ্যদিগের সংস্পর্শে আসিয়া নৃতন জিনিস শিক্ষা 


সুচনা ২৯ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু তাই বলিয়া ত্রাহাদের ধর্ম অনার্ধয-ভাবাপন্ন হয় 
নাই। অনার্ধ্যদিগের রীতি-নীতি, ও আচার-ব্যবহার তাহাদের ধর্মকে 
সম্প্রসারিত করিয়াছে । সকল মানবজাতির মধো সাধারণ কিছু আছে। 
দেশ, কাল, পাত্রভেদে সেই সাধারণ কিছু মানবজ।তিতে বিভক্ত হইয়। 
আছে। জাতিনকলের মধ্যে যেমন সাধারণ কিছু আছে, তেমনি অসাধারণ 
কিছুও বিশেষ বিশেষ জাতিতে বিশেষ বিশেষ আছে। সেই অসাধারণ 
কিছু জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। আধ্্যধর্মন যদি অনার্ধ্যধর্মম হইতে 
সাধারণ সম্পত্তি গ্রহণ করিয়! থাকে, তাহা হইলে আধ্্যজাতি অনার্ধ্য- 
জাতির ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, এ কথা বল! যাইতে পারে না। হিন্দুধশ্ 
সম্প্রসারিত আর্ধ্যধর্্ম । ইহা অনার্ধ্য-মিশ্রিত আর্ধ্যধ্ম নহে। 

এই নুখ-ছুঃখময় জীবনের সঙ্গে যদি আমার পারমাথিক ভাবে 
_ সম্বন্ধ থাকে, এবং আমার সুখ-ছুঃখের কারণ আমার অতিরিক্ত অপর 
কিছুতে যদি নিহিত থাকে, তাহ। হইলে আমাকে নির্ভরশীল হইতে হয়। 
কিন্তু আমার স্ুখ-ছুঃখময় জীবনের কারণ-বূপে জ্বানময়। চৈতম্থময় যদি 
কেহ ন। থাকে, যদি অন্ধ জড়শক্তির প্রভাবেই আমার স্ুখ-ছুঃখময় জীবন 
সম্ভৃত হইয়! থাকে, তাহা! হইলে আমার তাহার উপর একান্ত নির্ভরশীল 
হওয়। বৃথা প্রয়াস। ঘটন [চক্রে যাহ! হইবার তাহাই হইবে। সে অবস্থায় 
বুদ্ধিপুর্বক ঘটনাকআ্োতকে আমার অনুকূলে ফিরাইতে হয়। কিন্তু 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমার বুদ্ধি আমার আয়ত্তের মধ্যে নাই; 
এই বুদ্ধি ঘটনাচক্রে আমার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ঘটনাচক্রে যে 
বুদ্ধি আমার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, ঘটনাচক্রে তাহ! আবার আম! 
হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। ঘটনাচক্রে আমি উপস্থিত যে বুদ্ধি 
পাইয়াছি, তাহার স্থিতিকাল পর্যন্ত সেই বুদ্ধির যতটুকু গামার অনুকূলে 
ফিরাইতে পারা যায় আমি কেবল ততটুকুই ফিরাইতে পারি। যদি 
বুঝা যায় যে, আমার জন্মের পূর্ব হইতে এই বুদ্ধির সুত্রপাত হইয়াছে, 
এবং আমার মৃত্যুর পরেও এই বুদ্ধি অতি সুক্মমাকারে আমার সহিত 
সংযুক্ত থাকে, তাহা হইলেও এই বুদ্ধি আমার আয়ত্তে নাই, ইহা ঘটনা- 


॥2৩ সরম্বতী 


জ্রোতেরই আয়ত্ত। আমাকে সে অবস্থায় ঘটনাশ্রোতের উপর নির্ভর 
করিতে হয়। সে অবস্থার আমার উপাসন1- বা আরাধনা-প্রবৃত্তি নিরর্৫থক। 
অন্ধ প্রকৃতির ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া আমার গতি যাহা হইবার তাহাই 
হইবে। হিন্দু এ অবস্থায়ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় না। হিন্দু-দর্শনের 
মূলমন্ত্র এই যে, প্রক্কৃতি প্রকৃতির কার্য করুক ভাহাতে বিষূঢ় বা অবশ 
হইবার প্রয়োজন নাই। আত্মার প্রকৃতিজ সুখ-ছুঃখের সহিত কোন 
সম্বন্ধ নাই, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া! আত্মার বিমুক্তি সাধন করাই কর্তব্য। 
অথব! প্রকৃতিকে আত্মারই শক্তিরূপে দর্শন করিয়া সেই প্রকৃতির উপর 
আত্মার আধিপত্য বিস্তার করিয়া! প্রকৃতির বশীকরণ কর্তব্য। কিন্ত 
ইহা হৃদয়গ্গম করাও বুদ্ধি বা জ্ঞানের কাধ্য। এই বুদ্ধি বাজ্ঞান যাঁদ 
আমার আয়ত্তে না থাকে, তাহা হইলে এই বুদ্ধি বিলুপ্ত হইলে, আমি 
আবার প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া মোহ-প্রাপ্ত হইব। কিন্তু হিন্দু দার্শনিক 
প্রকৃতির সহিত নিললিপ্ত ভাবকেই মুক্তির সাধক বলিয়া মনে করেন। 
এইরূপ মনে করিবার মূলে একটা কিছু আছে। তাহা এই যে, হিন্দুর 
বিশ্বাস, প্রকৃতি একদিকে যেমন আত্মার বন্ধনের কারণ, তেমনই আবার 
অপরদিকে মুক্তির সহায়তা করিয়া থাকে। যদি তাহাই হয়, তাহা 
হইলে বুঝিতে হয় যে, আত্মার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ নিত্য ও চিরস্থায়ী । 
প্রকৃতি আত্ম বন্ধন ও মুক্তির কারণ একথা বলিলে বুঝিতে হয় যে, 
প্রকৃতি প্রথমে আত্মাকে বন্ধন করে, এবং তাহার পর আত্মার মুক্তির পথ 
হয়। বন্ধনের পূর্বের আত্মার সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে, প্রকৃতি আঁয়াকে 
বন্ধন করিতে পারে না, প্রকৃতিজ তন্বজ্ঞানের ভাব হইলেও আত্মার 
মুক্তির সার্থকতা! থাকে না; সুতরাং বুঝিতে হইবে প্রকৃতির সহিত 
আত্মার নিত্য সম্বন্ধ। কিন্তু আত্ম চেতন, প্রকৃতি জড়। চেতন জড়ের 
আয়ত্তে আছে এরূপ মনে করা যাইতে পারে নী। সুতরাং সিদ্ধান্ত 
করিতে হইবে যে, প্রকৃতি আত্মার কার্ষের সুবিধার জন্য যন্তত্বূপ হইয়। 
রহিয়ছে। অর্থাৎ প্রকৃতি আত্মার মায়াশক্তি। কিন্তু দেখা যায় যে, 
ভরীব প্রকৃতিকে সম্পুর্ণ বশে আনিতে অক্ষম । সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, 
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জীব আত্মার সম্পুর্ণ অভিব্যক্তি নহে। আত্মার আর একটা দিক আছে, 
যাহ! প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ আয়ন্তে রাখিয়াছে। হিন্দু দার্শনিকের মতে 
তাহাই ঈশ্বর। জীবভূত আত্মা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল হইতে পারে । 

উপাসনা হিন্দুধর্মের অস্তরন্ুষ্ঠানের দিকৃ। ইহাতে আচার ও বাহ 
অনুষ্ঠানও অবলম্থিত হয়। 

ধর্ম মানব-জীবনে অবশ্য-পাঁলনীয় এবং ধর্মভাব মানবের স্বাভীবিক 
তাব। কিন্তু ধর্মেরও দুইটা দিক্‌ আছে। একটা ভাবের দিক্‌. আর 
একটী ক্রিয়ার দিকৃ। ধর্াসন্বস্বীয় ক্রিয়া-পালনের উদ্দেশ্য মানবের 
পারমাথিক উন্নতি। জড়জগতের উন্নতি বা বৈষয়িক উন্নতিতে মানবের 
সম্পূর্ণ চরিতার্থতা হয় না; স্ৃতরাং তাহার পারমাথিক উন্নতিরও প্রয়োজন 
আছে। মানবের ধর্মের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ধর্মের বৈশিষ্ট্য মানবের 
স্বাতম্্য রক্ষা করে। মানবের ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ আছে, সুতরাং 
মানব.মন চিরকালই ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট। ঈশ্বর আছেন জানিয়াই 
মানব চরিতার্থ হয় না; ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার সংযোগ-সাধনে মানবের 
চেষ্টা আছে। সেই চেষ্টাই সকল ধর্মানুষ্ঠানের যূলীভূত কারণ মানবের 
স্বাভাবিক আচার-ব্যবহার নিরর্থক নহে ৷ তাহার স্বানাবিক ধন্মবিশ্বাস 
্বানমূলক ও বুদ্ধিগম্য। আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, কুসংস্কারা পন্ন 
হইয়। মানব্র সেই স্বাভাবিক ধন্মাচার ও বিশ্বাস বিকৃতি-প্রাপ্ত হয়। 

উপাসনার উদ্ভব কোথা হইতে কেমন করিয়া হইল? মানব-মনে 
একট! নির্ভরের ভাব চিরকালই আছে। মানব জানে, সকল কার্য 
তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। আর একটা শক্তির উপর তাহার শুভাশ্ুত 
নির্ভর করে। অনেক বিষয়ে মানুষ মানুষের মুখাপেক্ষী হইতে পারে, 
কিন্্রু সকল নিষয়ে সে গাঁহা পারে নাঁ। একটা শক্তি আছে যাহা দ্বারা 
জগৎ চলিতেছে, যাহ সকল করিতে সমর্থ। মানুষ স্বভাবতঃ সম্ত্রম ও 
ভক্তিমিশ্রিত ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে । মানব সেই শক্তির 
উপর নির্ভরশীল হইয়! যে ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হয়, তাহাই উপাসনা- 
প্রবৃত্তির উত্তেজক । সকল জাতির প্রাথমিক চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে, 
এই সাধারণ প্রবৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। সর্বপ্রথমে মানব সেই 
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শক্তিকে নান! আকারে নাঁনা ভাগে বিভক্ত অবস্থায় দেখে, কিন্তু ক্রমশঃ 
তাহ। ঘে একই শক্তি নানা আকারে প্রতীয়মান ও ক্রিয়াশীল, তাহা 
সে বুঝিতে পারে। মানবের প্রাথমিক অবস্থার এই স্বাভাবিক ভাব 
অতি পবিত্র। কিন্তু যখন মানব সেই শক্তিকে তুষ্ট বা বাধ্য করিবার 
জন্য নানা প্রকার উপাঁয় উদ্ভাবন করিবার প্রয়াস পায়, তখনই মানবের 
_ এই পবিত্র ভাব কলুষিত হইয়া তাহার স্বাভাবিক উপাসনা-পদ্ধতি বিকৃত 
ও অবনত হয়। মানুষ বহুকাল ধরিয়া আপনার অনুকূলে ও শত্রুর 
প্রতিকূলে দেবতাকে বাধ্য করিবার চেষ্টা পাইয়া আসিয়াছে। প্রয়োজন- 
বিশেষে দেবতার ক্রোধশান্তি ও প্রয়োজনবিশেষে তাহার ক্রোধোদ্রেক 
করিবার জন্ত মানব নানা উপায় অবলম্বনও করিয়া আসিয়াছে । পৃথিবীর 
নানা! দেশের নান! একার ধর্মানুষ্ঠান এই সকল চেষ্টার ফল। যদি 
মানব-জাতির প্রকৃতির মূলে অলৌকিক ক্ষমতাঁবিশি$ কোন দেবের 
অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাদ না থাকিত তাহা হইলে কোন প্রকার অনুষ্ঠান 
পৃথিবীর কোন অংশে বহুকাল ধরিয়া প্রশ্রয় পাইতে পারিত ল1। 
পণ্ডিতের নিরূপণ করিয়াছেন_সকল মানব এক গৃঢ় সম্বন্ধে পরস্পর 
আবদ্ধ ও সচরাঁচর বহু মানব একটা মানবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া 
আসিয়াছে। কোন জাতির মানবের মধ্যে যিনি অ্রষ্ঠ, তাহার মনের 
ভাব, সেই সমগ্র জাতির মনের ভাব। একজন প্রতীচ্য মনীষী বলিয়া 
গিয়াছেন যে, কোন জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে 
সমগ্র জাতিটার মনের ভাঁব জানিতে ও সেই জাতিটাকে চিনিতে পারা 
যাঁয়। শ্রেষ্ঠ মানবের ভাব ও জ্ঞান সমগ্র জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। 
শেষ্ঠ.মানবসকল ঈশ্বরের ভাঁব ও জ্ঞান-সঞ্চালনের প্রণালী । প্রথমে 
একটা মানুষ জ্ঞানী হয়, তার পর সকল মানুষ সেই জ্ঞান লাভ করিয়। 
থাকে। শ্রুতি শ্রেষ্ঠ মানব-সকলের সঞ্চিত জ্ঞানরাশি। প্রাচীন আর্ধ্য 
হিন্দুরা শ্রুতি বিস্মৃত হইতে সাহস করিতেন না। শ্রুতি-লোপ বিশেষ 
দর্টৈব বলিয়া তাহারা মনে করিতেন। সকল জাতিরই (8197 আছে। 
কল জাতিরই বিশ্বাস, তাহ। ঈশ্বরের বাণী । 
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আমীন সরস্বতী 


( মহাকাণী পাঠশালায় বঙ্ষিত ) 


সন্ববভী 
( £থ বু ূষারহারধবলা যা খেত-পাসনা 
যা'বাঁণাবরদগ্ুম্ডিতকরা যা শু্রবস্রাবৃতা। 
যা র্ধাচ্যুতশসবরপ্রভৃতিভিঃ দেবৈ: ফী বনি 
সা মাং পাতু সরস্থন্তী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা ॥” 


, সর্ধাপ্রে বিষ্ভার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণে শরণ ল্রইয়। কার্ধ্যারস্ত . 
করি! 


সব্পরক্মতী-ন্দনা 


পুরাকাল হইতে একট! নিয়ম চলিষ। আমিতেছে,_মহাভারত আন্ত 
করিবার শৃর্ধের ধলাই চাই ৫ £ 


ৃ 


« নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞৈব নরে|ভূমমূ। 
দেবীং মরম্ব তীং ব্যাসং ততে। জয়মুদীরয়েৎ ॥” 


নারায়ণকে, নরের মধ্যে যিনি শ্রেঠ সেই নর খধিকে, দেবী 
সরম্বতীকে এবং ব্যাসকে 'নমস্কার করিয়া, তার পর 'জয়'* অর্থাৎ 
মহাভারত বলিতে আরম্ত করিবে | 

এই প্রথা অনেক দিন চলিয়া আপিয়াছে। এই প্রথার পূর্ব 
সরম্বতীকে নমস্কার করিয়া কোন কার্ধ্যারন্ত কোথাও দেখ। যায় না। 
ইহার পরে কিন্ত সংককত-সাহিত্যে অনেক কবিই গ্রন্থারস্তে বা! গ্রান্থের 





* মহাভারতের প্রাচীন নাম “জয়” । 'জয়ো নাম্তিহাঃসাহয়ং শ্রোতবো। বিজিগীযুণ।।'-মহাভ।রত, 
আদি ৬২ অঃ) ২২ শ্লোক। 
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৩৪ সরব্ধতা 


মালোচ্য বিষয়ের পুর্বে সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন। প্রকাণ্ড ফিরিস্তি, 
বিভীবিকা আছে বলিয়া তালিকা-গ্রদানের চেষ্টা করিলাম না. 
আমাদের প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে অধিকাংশ স্থলে কবিগণও এই রীতি 


অক্ষুপ্ন রাখিয়াছেন | কৃত্তিবাস বলেন, 


“সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে ।, 
তাই “কৃত্তিবাস রচে গীত মরস্বতী-বরে ।, 


শ্রীকৃষ্ণবিজয়কার বলিয়াছেন-- 
“লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দ তীহার ছুই নারী।, 


বিজয় €ুপতও ( পদ্মাপুরাঁণ, পৃঃ ২) এই ছুই দেবীর উদ্দেশে 


বলিলেন-- 
লক্ষী সরম্বতী বন্দম দেবী দুইজন | 


ইহার গ্রন্থে শুধু সরত্বতীর বন্দনাও আছে, যথা _. 
“সরত্বতী দেবী বন্দম ব্চনদেবতা ।, 
দ্বিজ রঘুনাথ ( মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী, পূঃ২) ইহাদের পক্মাসনে 


বসাইয়াছেন__ 
'পল্লাসনে বন্দি পেই লক্ষ্মী সরম্বতী 1 


, রতিদেবের ( যুগলুবধ, পৃঃ ১) বন্দনা 
প্রণমোহ সরহ্বতী শঙ্কব চরণ।* 


ভবানীপ্রসাদ ( হূর্গামঙ্গল। পৃঃ ২) গাযিলেন-_ 
প্রণ।ম করিয়ে মা! কল্যাণী সরস্বতী |, - 


ক্ষেমানন্দ ( মনসামঙ্গল, পৃঃ ৪ ) প্রার্থনা করিলেন- 


“সাবধান হঞা বনো দেবী সরস্বতী | 


০ 


সরস্বতী ূ 1৬8. 
রামেশ্বর চক্রবর্তীও (শিবায়ন, পৃঃ ৪) দেবীর প্রতি ভক্তি 
দেখাইয়াছেন_- - 


“দেবী সরন্বতী প্রতি নতি অতিশয় 
অদ্ভুতাচার্ধ্য (রামায়ণ, পৃঃ ২) বলিয়াছেন 
'সরম্বতী মাএ বন্দো৷ জগতগোসানী |, 


জগংরাম ( হর্গাপঞ্চরাত্রি, পৃঃ ৩) দেবীকে বিষুুশক্তিরূপিণী ভাবিয়া 
বলেন-. 


“বিষ্ণুর বনিত] বাণী বন্দিয়! চরণে । 


ভবানীশঙ্কব 'মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা' (পৃঃ ১০) রচনা করিতে করিতে 
লিখিলেন-__ 


“প্রণতি করিয়! বন্দম ভীরতী-চরণে ।, 


বিজয়রাম সেন তীর্থমঙ্গল'-রচয়িতা। তিনি গ্রন্থ লিখিবাঁর পুর্ব্বেই 
বলিলেন-_ 


“ঙ্মী সবস্থতী গৌরী তাহার চরণ ধরি 
বন্দিলাম দেব ত্রিলোচন” | 


ভবানীনাথ ( লক্ষ্মণদিগ বিজয়, পৃঃ ১) সরম্বতীর সঙ্গে গণেশকে 
প্রণাম করিয়াছেন-_ 
“গণেশ দেবত। বন্দ আর সরন্বতী।, 
চৈতন্যভাগবতকারের “জিহবায় স্কুরায় তার শুদ্ধা সরপ্ঘতী।' পৃঃ ৩ 
লোচনদাসের ( &্চতন্তমঙ্গল, পৃঃ ১) প্রার্থনা এইরূপ-- 


“সরস্বতী বন্দো মুণ্ডে কেলি কর মোর তুণ্ডে 
কহ গৌরহরিগুণকথা |” 


ছুঃখী শ্যামদাস ( গোবিন্দমর্জল, পৃঃ ২) গায়িপেন-_ 


৩৬ সরন্বর্তী 
সরম্বতী বন্দো মাগো! মধুর পঞ্চম রাগে 
বিষ্ণুর বল্পভ। বীণাপানি । 
ছুল্লভ মল্লিক (পৃঃ ২২) 'সরম্বতী দেবী বন্দে! জাহ! হইতে তরি। 
--পদে গোবিন্দচন্দ্রের গীতের সুর ধরেন। 
নুকুর মহম্মদ 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে'র কথায়-_ 


“নম মাত৷ সরস্বতী বিখ্যাত সংসারে, 
বলিতে ছাড়েন নাই । 

মধুস্দূন নাপিতও “ভারতীপদারবিন্দে করিয়৷ ভকতি' নৈষযধচরিত 
বচন। করেন। | 

এ ছাড়া রমাই পণ্ডিত (ধর্মপুজা-বিধান, ), মাণিক গাঙ্গুলী 
( ধর্মামঙ্গল ), বংশীদাস ( পল্মাপুরাণ ), মুকুন্মরাম ( কবিকন্কণ-চণ্তী ), 
ঘনরাম ( ধন্মমঙ্গল ), ভারতচন্দ্র ( অন্নদামঙ্গল ), রাম প্রসাদ (বিষ্যাস্ুন্দর), 
প্রেমানন্দ দাস (মনসার ভাসান) প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ তাহাদের 
নিজ নিজ গ্রন্থে একটা করিয়া স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ “সরন্বতী-স্তব' প্রদান 
করিয়াছেন। 


উন্ীপ৪মমী 


[দুুধী শুরা পঞ্চমীতে সরন্বতী-পুজা। এই দিন সারস্বত উৎসব। 
এই তিথির একটী বিশেষ নাম-_শ্রীপঞ্চমী । পরী মানে কিন্তু লক্ষমী। * 
পৌরাণিক যুগের পূর্বে স্ত্রী পৃথক্‌ দেবতা ছিলেন। লঙ্গমীরও প্রকৃতি 
অন্রূপ ছিল। শ্রী ও লক্ষ্মী সম্বন্ধে অনেকে আলোচন। করিয়াছেন। 


৯ ঙগবেদে “লক্ষী” শবের প্রয়োগ একবার মাত্র আছে। আর সেখানে তিনি সৌভাগ্য-দেবীও 
নন। খধ্থেদ বলেন-_ 

ভদ্র এবাং লক্ষ্মী নিহিত অধিবাচি”--১০.৭১.২। এ লক্ষ্মীর অর্থ অন্তরূপ। অথর্ববেদে সৌভাগ্য 
বা ুর্ভাগ্যবতী রমণীকে লক্ষ্মী বল! হইয়াছে । লন্্রী কখন ভাল, কখন মন্দ। অধর্ববেদ ( ৭.১১৫.১ ) 
লক্ষমীকে 'পাঁপি লক্ষ বলিয়। সপ্থোধন করিয়াছেন । 'পুণ্য। লক্ষ্মী ও (১.১১৫,৪) ১২৫৬) আছেন 





- 
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কেম; গ্ত্রী ও লক্গদীর মধ্যে পার্থক্য ঘুচিয়। গেল! উভয়ে অভিন্ন দেখতাঁয় 
পরিণত হইলেন । শ্রীপঞ্চমীও লক্্মীপঞ্চমীর দ্যোতক হইল । পরে কিন্ত 
এই তিথির অধিকারিণী লক্ষ্মী না হইয়া সরস্বতী হইলেন ।]এরূপ হইল 
কেমন করিয়!? মহাভারতে (বনপর্র্, ২২৯ অধ্যায়) শ্রীপঞ্চমী নামের, 
একটা, কারণ দেখান হইয়ীছে। এই তিথিতে একটা মস্ত উৎসব হইয়াছিল, 
আর সেটা বিবাহোত্সব। স্বন্দের সঙ্গে সেই দিন লক্ষ্মীর শুভ পরিণয় 
হইয়াছিল। ইন্দ্রের মাতৃত্বসার একটা কন্তা ছিলেন। তীহার নাম 
দেবসেনা। দেবসেনার অপর নাম লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, আশা, সুখপ্রদা, সিনি- 
বালী, কুহু, সদ্বত্তিও অপরাজিতাঁ। ইহার উপর কেশী অত্যাচার 
করায়, ইন্দ্র দেবসেনার (লক্ষ্মীর ) রক্ষার জন্য কেশীকে হত্যা করেন। 
লক্মমীর বিবাহের জন্য ইন্দ্র ভাল পাত্র খুঁজিতে থাকেন। যখন তিনি 
- দেখিলেন, স্বন্দ ছয় দ্রিনে সকল স্থান জয় করিয়াছেন, তখন তিনি তাহ।র 
সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ দ্রিেন। বিবাহে পৌরোহিত্য করেন বুহস্পতি। 
আর দেবী লক্ষ্মী শরীরিণী হইয়। স্বন্দকে আশ্রয় করেন। পঞ্চমী তিথিতে 
শ্রী স্কন্দকে আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া এই উৎসবের স্মারক হইয়া 
াড়াইল--শ্রীপঞ্চমী'। কাজেই শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মীরই পূজার বিধি হওয়া 
উচিত।/&্‌যাহা হউক, বাঙ্গলার নিবন্ধকার রঘুনন্দন 'সংবতসর-প্রদীপ' 
উদ্ধার করিয়া ব্যবস্থা দিলেন-_ 
* পঞ্চম্যাং পৃজয়েল্দীং পুষ্পধূপান্নবারিভিঃ | 
মস্তাধারং লেখনীঞ্চ পৃজয়েন্ন লিখেত্ব তঃ ॥ 


মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা শ্রিয়ঃ প্রিয়া। 
তস্তাং পূর্বাই এবেহ কার্য; সারম্বতোত্ননঃ |" & 


-শািতিশিপীশশশিশতিতি 


৮৮ বাঁজমনেয়ী সংহিতাতে (৩১-২২) লক্ষী ও গ্রীকে আদিতোর পরীত্বয় কর। হইয়।ছে। তৈত্তিরীয়- 
সংহিতায়ও লঙষ্্ী ও শ্রী আদিত্ের ছুই স্ত্রী। শতপথব্র।দ্ধণে (১১.৪,৩,১) শ্রী প্রজাপতি হইতে সঞ্রাত 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কম্পঞ্ন। প্রীর জ্যোতিগ্মতী মুত্তি দেখিয়। তাহাকে পাইবার জগ্ত দেবতাদের লোভ 
ইয়। তাহীর! প্রজাপতির নিকট প্রস্তাব করেন যে, তাহার! শ্রীকে মরিয়া তাহার দানগুলি আত্মসাৎ 
করিতে চান। প্রজাপতি বলিলেন,-_পুরুষ মাধারণতঃ স্ত্রীলোককে মারে ন|। প্রকে প্রাণে ন] মারিয়া 
তাহার দানগুলি লইতে বলেন। ফলে অগ্নি ত/হার অন্ন, সোম-_রাজ্য, বরণ-_সাঁআাজা, মিত্র ক্ষপ্র 
ইশ্র--বল, শৃহস্পতি-র্চধ্য, সবিতা-_ রাষ্ট্র, পৃষা--ভগ, সরম্বতী-_ পুথি, তষ্টা_ত্রপ (শতগৎব্রাক্ষণ 
১১.৪*৩৪)। শ্রী বলিলেন, প্রজাপতি, আঁমার সকলই ইহার! লইল। প্রজাপতি থলিলেন, যজ্জে তুমি 
এগুলি ফিরাইয়! পাইবে। প্র মফলকা মা, হইলেন । 





5০1 
৩৮ ঈরহ্বতী 


মাঘ মাসের শুরুপক্ষের পঞ্চমী. লক্ষ্মীর ঝড় প্রিয়।* সৃতরাং 
পুষ্প, ধূপ, অন্ন, বারি দিয়া, লক্্মীপূজ1! করিতে হইবে। বেশ কথা। 
কিন্তু এস্যাধারং লেখনীঞ্চ পুজয়েৎ কেন) তিনি তো কালি 
কলমের ধার ধারেন না! ইহার একটু রহস্য আছে। দেশের 
লোকেরা যখন স্মৃতি ও অন্ত শান্তর ভুলিয়া যায়, অথচ যে কোন কারণেই 
হউক, কতকঞ্লা সংস্কার যখন দেশাচার হইয়া দীঁড়ায়, তখন সেই 
অনুষ্ঠানগুলিকে সংশোধন বা সমর্থন করিবার জন্য নুতন করিয়া শান্তা 
তৈরী করিতে হয়। এই শাস্ত্র হইল নিবন্ধ । রঘুনন্দনের “তিথিতত্' 
প্রভৃতি এইরূপ নিবন্ধগ্রন্থ। 

লক্গমীর সহিত সরস্বতীর বনে না--আজকাঁল একথা বলিতে যাওয়া 
নিরাপদ্‌ নয়। কিন্তু যে কোনও কারণেই হউক, সরস্বতী লক্ষ্মীদেবীত্ 
এই তিথিতে তার ন্যায্য প্রাপ্য দাবী হইতে বঞ্চিত করিষ্টা' পূজার 
ভাঁগটা নিজেই আত্মসাৎ করিয়া লইয়ীছেন। এ কথা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই ।ুত্রেরত্বতী-পু্জা পঞ্চমী তিথিতে হইয়! থাকে। 
কত দিন হইতে এই তিথিতে বাগদেবীর পুজা চলিয়া আসিতেছে, 
তাহা জানা যায় না। তবে এ সম্বন্ধে পুরাণের একটা দোহাই 
আছে। কৃষ্যোধিতের মুখ হইতে বাগ্দেবী আবিভূর্তা হইলেন । 
অমনি বাগদেবীর প্রবল ইচ্ছা হইল, যেন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 
পতিরূপে পান; 'ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামুকী কামরূপিণী। 1 
কৃষ্ণ তখন রাধাগত প্রাণ; তিনি অন্যদার হন কেমন করিয়া 


শশী শীট সি 





* রঘুনন্দন কিন্তু "শ্রিয়ঃ প্রিয়।' এই বচনের “অরিক্নঃ? পদের অর্থ করিয়াছেন “দারম্বত ইত্যুপাদানাৎ 
: শ্রিয়ঃ সরম্বত্যা১1” তিনি নিজমতের সমর্থনের জন্য ব্যাঁড়ির অভিধানও তুলিয়! বলিয়া ছেন-.. 
“ জঙ্ষ্্রীসরস্বতী ধীত্রিবর্গ সম্পদ্ধিভূতিশৌভানু । 
উপকরণবেশরচনাবিধীন্ু চ ঞ্ীরিতি প্রথিতা ॥” & 
এই 'ঙ্লেকটা ব্যাড়ি হইতে উদ্ধৃত কোন প্রাচীন বচনে পাঁওয়৷ যাঁয় না। ভানুজী দীক্ষিত-কৃত 
অমরকোষের -টাকায় এ গ্নেকটী আছে | ইহা! আধুনিক গ্রস্থ। খুব সম্ভব পরবর্তী কালে সংযৌজিত 
হইয়। থাকিবে। 
1. আবিরভতী দা দেবী বজ্ত,তঃ কৃষ্যোধিতঃ। 
ইয়েব কৃষ্ণং কাঁমেন কীমুকী কামরূপিণী ॥ 
রক্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিধ্, ৪ অঃ, ১১ প্লোক। 
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বির পরিবার-দেবতারূপে দণ্ডায়মান 
সরন্থতী 
। রঙ্গপুব-সাহিত্যপরিষদে বঙ্ষিত মু্ি হই 
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কাঁজেই বাগ দেবীকে বলিয়াছিলেন, তাহাকে পাওয়াও যা, বিুগকে 
পাওয়াও তাই-_বিষুঃ কৃষ্ণেরই স্বরূপ; তিনি বিষুণকেই পতিত্বে বরণ 
করুন। সরস্বতীর হাত হইতে নিজে রক্ষা পাইয়া, তার প্রতি সম্ভতোষ 
প্রকাশ করিবার জন্যই বোধ হয় বলিলেন__ 


« পতিং তমীশ্ববং কৃত্বা মোদন্ব স্ুচিরং সখম্।” 
্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রক তিখণ্ঁ, ৪ অঃ, ১৯ শ্লোক 


আরও বলিলেন, লোকে সরস্বতীর পুজা করিবে-_ 


'মাঘন্ত শুরুপঞ্চম্যাং 
বিস্যারস্তেষু সুন্দরি ।'__এ, ২২ শ্লোক 


পুরাণ বলিয়াছেন-- 


" আদৌ সরস্বতীপৃজা শ্রীরুষ্ণেন বিনির্শিতা। . 
ষংগ্রসাদাদ্‌ মুনশ্রেষ্ঠ মূর্ধো ভবতি পত্তিতঃ ॥*--ত ১* শ্লোক 


শ্রীক্ণের সময় থেকে হউক, অথবা! পরে যে কোন সময় থেকে হউক, 
মাঘী শুরা পঞ্চমীতে সরন্বতীদেবী নৈবেছ্য লাভ করিতে লাগিলেন। 
পৃজার দিনের নামটা কিন্ত শ্রী অর্থাৎ লক্্ীপঞ্চমীই রহিয়া গেলু+) একটা 
সামগ্রস্থা হওয়া দরকার । স্মৃতিকার রফার ব্যবস্থা করিলেন *_-শ্রীপঞ্চমী 
লক্ষমীর তিথি, লক্ষ্মীই পৃজা পাবেন ; তবে সরম্বতীর সম্মানের জন্য দোয়াত 
কলমের পুজা হইবে, আর কেহ সে দিন লিখিতে পারিবে না। এটুকুও 
সাব্যস্ত হইল যে, পঞ্চমীর গোড়ার দিকে সারম্বত উত্সব হইবে। ধাঁর 
উৎসব, তার সঙ্গেই লোকের সম্বন্ধ । পুজায় লঙ্গমীকে বড় একটা কেউ 
আমলেই আনিল না। লক্ষ্মী সরন্বত্তীর ভাগ হইতে এক রকম বঞ্চিত 
হষ্টয়া্ট পড়িলেন। * তিনি কেবল ছুটো মন্ত্রের সঙ্গে একটুক্‌র! ফুল 
পাইতে লাগিলেন মাত্র। ভবিষ্যপুরাণ লক্মীদেবীর দিকে একটু ওকালতি 
করিয়া, শ্রীপঞ্চমীর দিন লক্ষ্মীর ছয় বৎসরব্যাপী এক ব্রভের র্‌ 
্‌ জাহির কৰিয়। লইলেন_. 


নিও ডি . সরু্ঘতা 


* মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা! শ্রিয়ঃ প্রিয়া। 
তশ্তামারভ্য কর্তব্যং বসরান্‌ ফট, ব্রতোত্তমম্‌ ॥" 


ভ্রীপঞ্চমীর দিন সরস্বতী পুজা হয়। অমরসিংহের সময় পর্য্যন্ত প্রাচীন 
কোন কোবগ্রন্থে শ্রী” শবের অর্থ সরস্বতী ন1 থাকিলেও, মধ্যযুগের 
আচার্য্য মেদনীকর, হেমচন্দ্র, জটাধর প্রভৃতির অভিধানে সরস্বতীর একটী 
নাম হইল 'ভ্রী'? এদিকে শ্রীপঞ্চমীতে সরন্বতী-পুজা; কাজেই ক্রমশঃ. 
স্রীপঞ্চমী নামও বেশ খাপ খাইয়৷ গেল ।ঠ 





সন্সন্তী-গ্লুজান্প তিথি 


(ভ্রারজকাল সরস্ীপৃজ মা পঞ্চমী তিথিতে হইয়া থাকে। অতি 
প্রাচীন যুগে কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা ছিল না । কৃষ্ণযজুর্বেদ ব্যবস্থা দিয়াছেন 
যে, নবমীতে সরম্বতীকে উৎসর্গ করিবার বিধি। শতপথব্রাহ্গণ 
বলিয়াছেন যে, পূর্ববকালে পৃণিমা তিথিতে সরম্বতীর নিকট অঞ্জলি 
দেওয়া হইত। এখন শ্ত্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পুজা হইয়া থাকে। 
মাঘকৃতাসম্পর্কে ম্মৃতিকার ও নিবন্ধকারগণ কয়েকটা মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। বর্ষক্রিয়াকৌমুদী ত্রহ্মপুরাণের বচন উদ্ধত করিয়া উপদেশ 
করিয়াছেন_- 

“ চতুর্থী বরদা শুরা তন্তাং গৌরী স্পৃজিতা। 
সৌভাগামতুলং কুরধ্যাৎ পঞচম্যাং শ্রীরপি শয়ন” * টা 


মাঘী শুরু চতুর্ধীতে গৌরী পৃজার বিধি। এ তিথিতে গৌরী পৃজ। 
করিলে অতুল মৌভাগ্য হইয়া থাকে। আর পঞ্চমী তিথিতে শ্রীব 
পৃজ। করিতে হয়। 


পাকি টি টিপে পেপে পাশাপাশি পাপী সসীপপপ্পপপা০ পপ পাত 


* নির্পয়সিদ্ধু (পৃঃ ৭৩৪) বলিয়াছেন, প্্রীপঞ্চমীতি । তত্র শ্রীপূজ। কায 1”  নিরণমসিদ্ুধৃত 
[ন্দপুরাণের পাঠ একটু বিভিন্ন । 
“ চতুর্থা বরদ। নাম তন্তাঁং গৌরী নুপুজিতা। 
সৌভাগ্যং মঙ্গলং কুর্ধ্যাৎ পঞ্চম্যাং শ্রীরপি শ্রিয়ম্‌॥” 


চিত্র--৪ 





পদ্মাসনা সরশ্গতী 


| লেলিনগ্রাড প্রত্রশালাথ বঙ্গিত ) 





রধকিয়াকৌমূদী (পৃঃ ৪৯৮) এই বচনটা উদ্ধৃত করিয়া বলিক়্াছেন 
-সরম্বতীপুক্জা অনধ্যায়শ্চ গৌঁড়াচার:"। গৌঁড়দেশে এই পঞ্চমীতে 
রম্বতী-পুজা হয়। এ দিন পড়িতে নাই। 

বিধানপারিজাত (৩য় স্তবক, পৃঃ ৭০৬ ) বরাহপুরাণের বচন উদ্ধৃত 
রিয়া মাঘীপঞ্চমীতে স্ত্রীর পুজার বিধি দিয়াছেন_- 


*মাঘস্রচতুর্ান্ত হর (বর) মারাধ্য চ শ্রিপ্ঃ। 
পঞ্চম্যাং কুন্দকুন্থুমৈঃ পৃজীং কুর্ধ্যাৎ সমৃদ্ধয়ে ॥” 

র্বক্রিয়াকৌমুদী ( পৃঃ ৪৯৯ ) প্রাচীন প্রথান্ুসরণ করিয়া মার একটা 
[ব ' দিয়াছেন। সেটা এই--্রীপঞ্চমীর দিন অর্থাৎ, মাঘী শুরু 
ঞ্চমীতে '্ত্রীপঞ্চমী-ব্রত' আর্ত করিতে হয়। এই ব্রতে ছয় বৎসর প্রতি 
ঈপঞ্চমীর দিন লক্ষ্মীর পুজ। করিতে হয়। প্রথম ছুই বৎসর পঞ্চমীর 
দন লবণ ভক্ষণ নিষিদ্ধ। তার পর ছুই বৎসর এ দিন হবিষ্য করিতে 
়। তার পর এক বছর ফল খাইয়া এবং এক বংনর উপবাস করিয়। 
এই ব্রত করিবার নিয়ম। | 


শ্ীপঞ্চম্যাং সমারভ্য প্রতিমা সং বড়বকম্‌। 
পৃজয়েৎ সিতপঞ্চম্যাং লক্ষ্মীং সৌতা গ্যসম্পদে ॥ 
অবদ্ধ়মলবণৈঃ হবিযোণ ছুয়ং তথা। 
ফলেনৈকেন কর্তবামুপবাসৈঃ গ্রতিষ্ঠয়ে ॥ 

- বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ৪৯৯ 


পুরাণ-সমুচ্চয় বলেন, মাথী শুরা! পঞ্চমীতে প্রথমে রতি ও-কামের 
পৃজ। করিতে হইবে। তার পরে মহোৎসবের বিরাট, ব্যাপার করিয়া 
দানাদি প্রদান করিতে হইবে । 
মাঘমাসে সুরশ্রেষ্ গুরায়াং পঞ্চমীতিঘৌ। 
রতিকামৌ তু সম্পূজ্য কর্তব্যঃ সুমহোৎসবঃ ॥ 


দানানি চ গ্রদেয়ানি তেন তুষ্যতি কেশবঃ। 
*ই়মপি জ্ীপঞ্ষীতি শ্রসিদ্ধ! বসন্তপঞ্চমীত্যেকে' 


8২. | সরস্বতী 
স্মতিসারোদ্ধার (৪থ উদ্ধার, পৃঃ ৪৭) বলেন, ইহার অপর নাম 
শ্রীপঞ্চমী ; বসস্ত-পঞ্চমীও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। 


সন্পস্ষতী-গুজা 
বুঙ্গদেশে ্ীপঞ্চমীর দিন কল! ও বিগ্যার অধিষ্ঠাত্রীদেবীর পুজা হয়। 
বৈদ্যনাথ প্রভৃতি বঙ্গের বাহিরের কোন কোন জায়গায়, আশ্বিন শুক্লা 
অষ্টমীতে সরন্বতীর পুজা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে অপ্রচলিত 
হইলেও আশ্বিনে সরস্বতী-পৃজার শান্ত্রবিধি মাছে। রুদ্রজামলে আছে-_- 
“ মূল খক্ষে স্থরাধীশ পূজনীয় সরন্ব তী। 
পৃজয়েৎ প্রত্যহং দেব যাবদ্বৈষ্ণবমৃক্ষকম্‌ ॥ 
নাধ্যাপয়েন্ন চ লিখেন্নাধীয়ীত কদাচন। 
পুস্তকে স্থাপিতে দেব বিষ্ভাকামে দ্বিক্োত্বমঃ ॥* 


আশ্বিনের গুরুপক্ষে মূলা নক্ষত্রে সরম্বতীকে আবাহন করিয়! শ্রবণ! 
নক্ষত্রে বিসঙ্ভন দিতে হয়।* বাঙ্গাল দেশে এদিন কেহ লেখাপড়। 
করে না। সরকারী ও সওদাগরী আফিস, স্কুল-কলেজ সব বন্ধ থাকে। 
সেকালে সরন্বতীর পুজা! হইত ছুই রকমে--এক দেবীর মুন্ময় প্রতিম। 
গড়িয়া, আর, মূর্তি না রাখিয়া_-বই, মাটির দোয়াত, শরের কলম, 
কাগজ ও অন্যান্থ সারস্বত প্রতিনিধি সম্মুখে রাখিয়া পূজা করা হঈত। 
্রাহ্মণ ঠাকুর পুজা করিতেন। পুজায় শ্বেত উপচারের ব্যবস্থা । সাদ! 
চন্দন, সাদ! ধান, সাদ। ফুল। খোয়াক্ষীর, মাখন, দই, খৈ, তিলেখাজা, 
কুল লাগিত--এগুলিও সাদা । দেবী নিজে শ্বেতবর্ণা-_তার বীণা 
শুভ্র, হস্ত শুভ্র, চক্ষু শুভ্র, বক্জ্রালঙ্কার শুভ্র, পদ্ম শুত্র। কাজেই তার 
পূজোপচারে শুভ্র বর্ণের এত বাঁড়াবাড়ি। দেবীর পুজায় কাঞ্চন ফুলের 


*... আহিন সিতে পক্ষে মেধাকামঃ সরহ্বতীম্‌। 
মূলেনাবাহয়েন্দে বীং শ্রৰণেন বিসম্জনম্‌ ॥ 


মুলাছ্যপাদে চাহ্বানং শ্রবণান্তে বিসক্জনম্‌ ॥-_সংগ্রহ [বিধান-পারিজাত (৩ স্তবক, ৬৩২ পৃঃ) ] 
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তিববতে পদ্মাসনা সবম্থতী 


( লামায় বক্ষিত মুন্তি হইতে ) 
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দরকার হইত; আতম্মমুকুল ও অজও দেওয়। হইত। সরস্বতী পুজার 
দিন পশ্চিমে প্রথম হোলিগান হইয়া থাকে; বোধ হয় তাই থেকে 
বাঙ্গাল! দেশে দেরীর নিকট আবীর দিবার নিয়ম হইয়া! থাকিবে। 
আবীর নহিলে মা সরস্বতীর পুজা হইত না। এ দিনে বাসস্তী রঙের 
গাদা ফুলের খুব ব্যবহার ছিল। দেবীর পুজ। হইত্ত, আর ছেলেপুলের! 
বদ্ধাগ্তলি হইয়! দেবীর উদ্দেশে অঞ্জলি দিত, আর এক মামুলী বাঙ্গাল! 
কবিতা আওড়াইত। বুড়োরাও বাদ যাইত না। সরম্বতী নিজে 
স্ত্রীদেবতা; কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অঞ্জলি দিতে পাইত না.) বাঙ্গালীর 
বোধ হয় ভয় ছিল, পাছে মেয়েরা দ্রেবীর অনুগ্রহে লেখাপড়া শিথিয়! 
ফেলে। এই দিন থেকে কুল খাওয়ার আরম্ভ হইত। একটা বিশেষ 
নিয়ম ছিল, সরস্বতীপুজার দিন প্ঢাক বাজিবে ন।__বাশী, কাশী, ঢোল,” 
মধুর বাজনা বাজিবে। পুজার পূর্বের "জলসওয়া'র একট! মধুব ব্যাপার 
ছিল। ছেলেরাও ছুটি পয়সা খরচ করিয়া ছেট ছোট সরম্বতী 
আনিত। পুজার পরদিন ছেলেদের মায়ের! ছেলেদের কল্যাণে “যর 
করিতেন । যষ্টীতে বিধি ছিল--“লোট। বেগুন, গোটা সীম" আর বাড়ীর 
গৃহিণীর জন্য ব্যবস্থ। “পাস্তা ভাত” । পুজার দিন মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ 
_ফলাহারই বিধি। পুর্বববঙ্গে এবং অন্য কয়েকটা জায়গায়, বিজয়ার 
পর হইতে শ্রীপঞ্চমীর আগের দিন পধ্যন্ত ইলিশ মাছ খাওয়! 
নিষিদ্ধ। বোঁধ হয হয়, এটী পরোক্ষভাবে জীব-রক্ষার আইন. 
কলিকাতায় -তখনুরার 'দিনে গড়ামুত্তির পৃজা কেহ বড় একটা 
করিতেন না। টোলের অধ্যাপক ও পাঠশালার অধিকারী পণ্ডিত 
মাত্রেই প্রতিম! আনিয়। পুজ। করিতেন। বন্ধু-বান্ধব ও প্ৃষ্ঠপোষকদের 
প্রতিমাদর্শনের নিমন্ত্রণ করিতেন। ইহাতে প্রণামী যাহা মিলিত, 
তাহাতে তাহাদের একটা বাধিক আয় হইত। সত্তর আশী বংসর 
পুর্বে কলিকাতায় গণিকাদের বাড়ীতে কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে 
সরম্বতী-পুজায় বেজায় ধুম হইত 11) 
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৪৪ 0 জয়ঙ্গতা 

[ শ্রীপঞ্চমীর একটী নাম বসস্ত-পঞ্চমী। শীল্ত্ান্থুসারে এই দিন হইতে, 
বসস্তকালের আরম্ত। ছেলেবেলায় বৃদ্ধদের নিকট শুনিয়াছি, তখনকার 
আমলের কলিকাতাবাসী শ্রীপঞ্চমীর দিন হইতে শাল, দোঁশালা, রুমাল, 
বনাত প্রভৃতি শীতবন্ধ্ ছাড়িয়া! সাদা বা বাসন্তী রঙের উড়ানী প্রভৃতি 
শ্রীষ্মকালোপযোগী বস্ত্র ব্যবহার করিতে সুরু করিতেন। চল্লিশ বংর 
পূর্বেও আমাদের ছেলেবেলায় এ নিয়ম রদ হয় নাই। আমরা যখন 
খুব ছোট, তখন বাসম্তীরঙের কাপড়, চাদর, জাম! পরিয়াছি। আজও 
এ রেওয়াজ একেবারে লোপ পায় নাই। বেহারে আজও নর্তকীরা বেশ- 
বিন্যাস করিয়া বসস্তৃ-পঞ্চমীর দ্রিন গাড়ী চড়িয়া আমীর ওমরাহদের বাড়ী 
বাঁড়ী' 'পুক্কার' ( পুরস্কার-__ভিক্ষা ) আদায় করিয়া থাকে। তাহাদের 
বিশ্বাম এই দিন ভাল রোজগার হইলে বছর ভাল যাইবে । ছোটনাগপুরে 
বসন্ত-পঞ্চমীর দিন পুজা হয়, তছুপলক্ষে খুব নাচ গান হয়। উৎসবে একটা 
মেলাও হয়। মেলার নাম “দওঃ_-ইহা ডালটনগঞ্জ হইতে ৪২ ক্রোশ। 
মেলায় হাঁতী, ঘোড়া, গরুর দৌড় হয়। পালওয়ানদের কুস্তি হয়। আরও 
কত কি হয়। কিন্তু এখানকার বসস্ত-পঞ্চমী মাঘে নয়-_ফাল্গনে | | 


£€ সন্পম্্রতী-স্শব্দেক লিক্তত্তি, 
যাস্ক তাহার নিরুক্তে (২, ২৩) সরম্বতী শব্ের ছুইটী অর্থ করিয়া- 
ছেন, “নদীরূপা” ও “দেবতারূপা৮-_« .***সরম্বতী, ইতি এত্ত নদী- 
বদ্দেবতাবচ্চ নিগম| ভবস্তি 1” 
১. ৩, ১২ খগ্ভাষ্ে সায়ণ বলিয়াছেন 2 


“দ্বিবিধা হি সরম্থতী বিগ্রহবদেধত| নদীয়পা চ।” 


খথেদ আলোচনা করিলে সরন্বতীর উভয় অর্থের সার্থকতা 
দেখিতে পাওয়া যায়। নিরুক্তকার (৯. ২৬) সরস্বতী শব্দের অর্থ 
করিয়াছেন-_ 
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"সর্র্তী সর ইতযুদকমাম সর্তেন্তবতী 1” 

প্রাচীন খিগণ সরন্বতীর স্থতি করিতেন। তাহারা সরস্বতী বলিলে 
কি বুঝিতেন 1[-সরস্ঠ শব্দের আদিম অর্থ যে 'জল'? ভিন্ন অন্ত কিছু 
ছিল না, তাহ? বেদের গোড়ার দিকের মন্ত হইতে বেশ বোঝা যায়। 
স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় বলেন, “এক্ষণে যে সকল বৈদিক .শব 
অপ্রচলিত হইয়া দাড়াইয়াছে,_তন্সধ্যে 'দরস্ একটা । সরস্‌ শব্দের 
আদিম অর্থ জ্যোতি; এবং তজ্জন্য সৃর্য্যের একটী বৈদিক নাম 
“সরন্থান্৮। সরন্বতী,_অর্থাৎ 'জ্যোতিম্ময়ী দেবতা। * বটব্যাল 
মহাঁশয়ের উক্তির সমর্থন-পক্ষে তেমন যুক্তি পাওয়া যায় না। খখেদে 
সরম্বৎ শব্ধ তিন বার মাত্র আছে। দশম মগুলে ( ৬৬. ৫) প্রথমাস্ত 
'সরম্থান্‌* এবং অন্থত্র (১. ১৬৪. ৫২ ৭. ৯৬. ৪) দ্বিতীয়াস্ত “সরবস্তম্‌। 
দশম ও সপ্তম মণ্ডলে 'সরম্বৎ' শব্দের অর্থ 'জলাধিপতি। প্রথম মণ্ডলে 
ইহার অর্থ (দূর্ঘ/। এখানে সুর্ধ্য জলের গর্ভোৎপাদক ॥ সুতরাং ইহার. 
সহিতও জলের সম্পর্ক। কাজেই ন্্যের এই নামের সার্থকতা এ দিকু 
দিঞ়াও থাকিতে পারে। ব্রাঙ্ষণ-ও উপনিষদ্‌-যুগে 'সরস্ঠ শবের অর্থ 
পরিবস্তিত হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে । শতপথ-ব্রাঙ্মণে 
(৭.৫.১,৩১ ১১.২.৪.৯) আমরা দেখি মনকে সরস্বান্‌ বর্লা 'হইয়াছে-- 
'মনে। বৈ সরম্বান্ঃ । এটা সরস্বানের আধ্যাত্মিক অর্থ। তারপর দেখি 
স্বর্গে লোকঃ সরস্থান্; (তাঃ ১৬.৫,১৫ )। “পোর্ণমাসঃ সরস্বান্! ( গোঃ উঃ 
১.১২)। স্বর্গলোককে সরম্বান্‌ বলিলে বুঝাইতে পারে-জ্যোতির্শায় 
স্বর্গলোক । কেননা, অথর্ববেদে €১০.২.৩১) স্বর্গকে বলা হইয়াছে__ 
স্বর্গে জ্যোতিযাবৃত;, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ইহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে 
_ ন্বর্গে লোকো জ্যোতিষাবৃতঃ (১.২৭.৩)। হয়তো এইরূপেই 
পরযুগে সরন্বতীর একটা পর্যায় হইয়া থাকিবে_'জ্যোতির্দয়ী'। কিন্তু 
'সরসের' আদিম অর্থ জ্যোতি নয়। 9] | 


১ লি লগ শিশির 


*৪ * সাহিত্য ৫ম বর্ধ, (১৬০১), পৃঃ ৭০৬। 


৪৬ সরখ্বতী 
সব্পব্ঘতী-তীল্ে আর্থ্যনিবাস 


আধ্যদের ভারতাগমন সম্বন্ধে যাহা কিছু উপকরণ 'একমাত্র খগ্থেদ 
হইতেই সংগ্রহ করিতে হয়। কিস্ক বৈদিক সুক্ত হইতে এ সম্বন্ধে 
গোড়াকার খবর কিছুই জানিতে পারা যায় না। আর্যদের ভ্রমণের 
অতি সামান্য সংবাঁদই খণ্থেদ হইতে পাওয়া যায়। প্রথমে আধ্যর! 
কাবুল নদের উপত্যকা দখল করেন। শতক্র ও পঞ্জাবের ঈশানকোণ 
পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকারে আসিয়াছিল। তখনও তাহারা যমুন। ও 
গঙ্গানদীর কথ। জানিতেন না; যদ্দি বা কিছু জানিতেন তাহা! জনশ্রুতি- 
মূলক। কিছুকাল পরে তীহারা পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; 
সরস্বতী নদীর ছুই দিকে বাসস্থান নিন্মাণ করিলেন এবং ক্রমে গাঙ্গেয় 
ভূমির শীর্ধদেশ পর্যন্ত অধিকার করিলেন। খণ্েদের সুক্ত হইতে 
এছাড়া আর বেশি কিছু জানা যায় না। আধ্যরা যখন কুরুপাঞ্চাল 
অধিকার করেন তখন খগ্থেদের স্ৃক্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আরও কিছু 
পরে আধ্যরা পূর্ববপথ ধরিয়া গণ্ডকের ছুই দিকে কোশল ও বিদেহ এই 
দুটী ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করেন। পঞ্জাব, কুরুপাঞ্চাল এবং 
কোশল-খিদেহ--এই তিনটা আর্ধ্যভূমি হইয়। দীড়াইল। আর 
এই তিনটা হইতে সমগ্র উত্তর-ভারত আর্ধ্ভাবাপন্ন হইতে 
পারিয়াছিল। 

তখনকার আর্যদের সামাজিক গঠন এক নৃতন জিনিস ছিল। 
আধ্যদের এক একটী বংশ স্বতন্থ থাকিত, বংশগুলির লোকেরা এক সঙ্গে 
এক অন্গে থাকিত এবং তাহাদের পুরাতন প্রথা বজায় করিয়৷ চলিত। 
কয়েক পুরুষ ধরিয়াই এই রকম চলিত। সকলেই অগ্নির পুজা করিত। 
এই সকল বংশ বড় হইয়া জাতে পরিণত হইত। এই সমস্ত জাতের! 
কিন্ত প্রায়ই পরস্পর বিবাদ করিত। তা ছাড়া ইহাদের ছুই 
রকম বহিঃশক্রও 'ছিল। ভারতের একটা জাত দল বাঁধিয়া আধ্যদের 
পিছনে লাণিয়াই থাকিত। তাহার উপর দস্থযদের উপজ্রব-তে। 


ছিলই। 


সরস্বতা তু 


 আর্যাগণ খন সিদ্ধুনদ পার হইয়া গাঙ্গেয় ভূমিতে আসেন সেই 
সময় হইতেই আর্ধ্যদের ইতিহাসের আরস্ত। এই ইতিহাসের কিয়দংশ 
ধথেদে পাওয়া যায়। এই ইতিহাসের প্রবর্তন তখন, যখন আধ্যগণ 
সরস্বতী নদীর উভয়কুল অধিকার করিয়া বসেন। পঞ্জাবের 
নলীকলের মধ্যে সরস্বতী নদী একেবারে পূর্বব দিকের প্রান্ততাগে 
প্রবাহিত। এক সময়ে এই খরস্রোতা বিপুলকলেবরা সরগ্বতী নদী 
সি্ধুরই শাখ। ছিল। এই সরম্বতী-তীরে খধিরা বাস করিতেন; 
ইহারই কুলে বনু রাজাও বাস করিয়াছিলেন (খক্‌_-৮.২১.১৮ )। 
“পঞ্চজাতা” ইহারই তটে বদ্ধিত হইয়াছিল ( ৬.৬১.১২ )। 
নদীলপা সন্সস্রতী 
অতি প্রাচীনকালে আর্ধ্যগণ কেমন করিয়া কোন্‌ কোন্‌ স্থানের মধ্য 
দিয়। বর্তমান ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এখানে তাহার বিচারে 
প্রবৃন্ত হইবার প্রয়োজন নাই । তবে কয়েকট। কথ। বলিয়া না৷ রাখিলে 
অস্ুবিধ! হইতে পারে মনে করিয়া আর্ধ্যগণের আবর্তে দু'একটা স্ত্রের 
কথা বলিব। বৈদিক আর্ধ্যগণ এক সময়ে বর্তমান ভারতের বাহিরে 
এক নদীতীরে বাস করিয়াছিলেন । সে নদীর উভয় তীর উর্বর ছিল। 
নদীর জল ছিল স্বাছু, স্বচ্ছ, স্বাস্থ প্রদ। তাহার চতুর্দিকে পূর্বব হইতে 
পশ্চিম পর্য্যন্ত সপ্তসিদ্কু (হপ্ত হেন্দু) প্রবাহিত হইত। এই সপ্তসিদ্ধু- 
সমন্বিত ভূমিতে সরম্বতী নদীর ভীরে ইরাণী ও বৈদিক শার্ধ্যগণ বাস 
করিতেন। বর্তমান অকৃসস্‌ (05৪) নদের প্রাচীন প্রবাহের সপ্ত" 
শাখাই ছিল এই সপ্ত সিদ্ধু। এইখানেই ইরাণী এবং বৈদিক আধ্য- 
গণের মনোবিবাদ ও সংঘর্ষ হয়। বোধ হয় তাহারই ফলে অথবা কোন 
নৈসগিক বিপংপার্তে বৈদিক শর্ধ্যগণ বর্তমান ভারতে প্রবেশ করেন। 
এখানে তীহারা যে স্থানে বাস করিলেন তাহাতে পাঁচটা নদী মিলিল। 
পাঁচটা নদীর নাম-_ইল্লান্বতী, চন্দ্র ভাগাঃ ভিতভ্তাঃ বিপীশশা ও 
সতভ্রত। স্থানও মনের মত হইল; কিন্তু তাহাদের সাতের মহিম! 


দি, | 
নি 





_পারিলেন না। তাহারা ডাহাদের নব বাসভূমিরও নাম রাখিলেন_ 


সপ্তন্সিজ্জু। আরও ঢুইটী নদী জুটিল, তাহাদের একটার নাম রাখিলেন - 


. সিন্ধু। অপর নদীর উভয় তীরে তাহারা বাস করিলেন এবং পূর্বস্থৃতি 


বজায় রাখিবার জন্য ইহারও নাম দিলেন -“জলত্তী” | 

“সপ্ত” এই সংখ্যাটা আর্ধযদিগের অতি প্রিয় হইয়! গিয়াঞ্ছিল। 
তাহীর! তিন প্রভৃতি সংখ্যার ম্যায় সাতকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে 
করিতেন। সপ্তষিষ্ধু সাতটী নদী। সাতটা নদীসম্পন্ন প্রদেশও 
সপ্তসিন্ধু। আধ্যদের আবর্তের সঙ্গে সঙ্গে নদীগুলির নাম কিছু কিছু 
বদলান হইয়াছিল বটে, কিন্ত সংখ্যার মোহ ভরীহারা ছাড়িতে পারেন 
নাই। সাতকে অনেক স্থলেই তাহার! বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছেন। নদী-সম্পর্কে কোথাও কোথাও সাতের সংখ্য। একেবারেই যে 
অতিক্রম করে নাই এমন নয়; কিন্তু সাতকে তাহারা একেবারে 
ভুলিতে পারেন নাই। থথেদে সরম্বতীর ভগিনীর সংখ্যা কখন সাত 
হইয়াছে এবং আর্ধ/খবিগণ প্রার্থনাও করিয়াছেন-_ ” 


উত্ত-নরপ্রিরা প্রিয়ানু সপ্ন্থস! নুজুষ্ ৷ 
সরশ্থতী স্তোম্যাভুৎ_-৬.৬১.১৭ 


সপ্তনদীরূপ সপ্তভগিনীসম্পন্ন। আমাদের প্রিয়তম। সরস্বতী আমাদের 


. স্ততিভাজন হউন। 


কখন আরার সরদ্বতীকে লইয়াই হারা ॥ লাত ভগিনী হইরাছেন। 
তাই ত্রিলোকবাপিনী এই “সপ্তধাতু”--সপ্তাবয়বা । & আর্ধাগণ ভারতে 
প্রবেশ করিয়া পঞ্চনদ-প্রদেশে সরম্বতী নদীর তীর পধ্যন্ত ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিলেন। এখানে তাঁছার। অগ্নিপূজা দ্বার তাহাদের বৈশিষ্ট্যও 
অঙ্কুর রাখিতে পারিয়াছিলেন।. এই. যুগের বৈদিক সংস্কৃতি ঝ. 0. 
এর মূল আদর্শ ছিল অপ্রি-পুজা। . ্াহার৷ অনি- শু করি না 


রী তে টি টা বণ 





চিতল 
চা লিন । 
১২২ ছিন, 


॥ 


ক, 
ক 


১ 


টিনা ২ 
হত 


৬ 


ল্যান 





গদগে পদ্মোপবিষ্টা হংসবাহনা সরম্বতী 


সরস্বতী ৪৯ 


তাহারা আর্ধ্যসভ্যতার অন্তভূক্তি হইতে পারে নাই। তার পর সরম্বভীর 
তীর হইতে ব্িদেছ্য মাখন্য ও তাহার পুরোহিত গোতম্সে 
নেতৃত্বে আর্্যগণ পূর্বদিকে অগ্রসর হুইয়া সদদানীল্পা ( করতোয়। ) 
গর্ধ্ন্ত আধ্য-সংস্কতি বিস্তার করেন। অপরদিকে আবার আধ্যগণ এই 
সরস্বতীর পুণ্য তীরভূমি হইতে মধ্যভারত পর্য্যন্ত আধ্্য-সংস্কতি বিস্তৃত 
করিয়া আধ্যনভ্যতা প্রচার করিয়াছিলেন। তখন আবার নৃতন করিয়া 
সপুসিক্ধুর নামকরণের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তখন বোধ হয় 
হরিদ্বারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত স্হল্পেণুত পুক্ষরের মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত জ্ুুপ্র ভা১ হিমালয়ের উপর দিয়! প্রবাহিত ন্িমহ্লোদী, 
কুরুক্ষেত্র দিয়! প্রবাহমীনা ও্রতী) নৈমিষারণ্য-নদী কাখওনাক্ষী, 
কোশলবাহিনী মনোবমা এবং গয়ার অআ্রেতম্বতী বিম্পীলা 
সপ্তসরন্বতী নামে প্রসিদ্ধ হয়। মহাভারতে এই সপ্তনদীর সমষ্টি 
সরন্ঘতী নামে ধ্বনিত হইয়াছে। ক্রমশঃ যখন আর্ধ্যসংস্কৃতি 
তথা আধ্যসভ্যতা দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে, তখন 
সম্পূর্ণ নৃতনভাবে সপ্তসিন্ধৃকে বিঘোষিত করিতে হইয়াছিল। তখন 
উত্তরভারতের সিদ্ধু, সরন্বতী, গঙ্গী, যমুনার সহিত দক্ষিণ-ভাঁরতের 
নর্্মদা, গোদাবরী, কাবেরীও মৃষ্তিমতী পবিভ্রতারপে নূতন অভিধান 
লাভ করিয়া হিন্দুর পৃজার্চনায় ঈরিত হইয়াছিল। তখন হইতে আজ 
পর্য্যন্ত সপ্তপিন্ধৃকে আহ্বান করিয়া হিন্দু বলে-_ ঠা 


“গঞ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরন্থতি | 
নম্ম্দে সিন্ধুকাবেরি জলেহস্মিন্‌ স্নিধিং কুরু ॥" 


সিবালিক নামক পর্ববতশ্রেণী পঞ্জবের সিরমুর ফ্টেটের অন্তভূক্ত। 
উত্তরভারতের সবদ্বতী খইস্থান হইতে নির্গত হইয়৷ আস্বাপার অন্তর্গত 
আদ বদল্লীক্প সমতলভূমির মধ্য দিয় প্রাবাহিত হইয়াছে ।/ যে 
প্রত্রবণে এই নদীর উৎপত্তি সেই প্রত্রবণটী একটা প্লক্ষ তরুর পাদদেশে 
অবস্থিত ছিল। এই জন্য ইহার নাম রক্ষাবতরণ%বা পপ্রক্ষপ্রঅ্বণ।” 
৭ 


৫০ সরদ্বতী 


তীর্থ করিবার জন্য লোকে এখানে আসিয়া থাকে । * চলৌর গ্রামের 
নিকট বালুকাভ্যস্তরে সরস্বতী অন্তহিত হইয়া পুনরায় ভবানীপুরে 
আবিভূতি হইয়াছে । বালছগ্সরে ইহ1 পুনরায় অন্তহিত হইয়াছে। 
পরে বববপহেল্পাক্স আবার দেখা দিয়াছে। পেহোনাল্প নিকট 
শর্ণ ই নামক স্থানে ইহ! মার্কগের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই 
সম্মিলিত ভোত বরাবর সরস্বতী নামে পরিচিত থাকিয়া পরিশেষে 
থানেশ্বরের পশ্চিম দিয়! প্রবাহিত হইতে হইতে পাতিয়াল। রাজ্যের 
পশ্চিমবাহী ঘমনীরের সহিত মিশিয়াছে। বস্তূতঃ ঘগগর সরম্বতীর 
নিন্নাংশ। ৭ ঘগগরকে লোকে প্রাচীন সরম্বতী বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া 
থাকে, কিন্তু কেমন করিয়া ইহা বর্তমান নামে পরিণত হইল তাহা 
জানিতে পারা যায় না। ধ; 


উত্তব্প-ভ্ডান্পতেল্পস সন্পহ্্রততী 


বৈদিক সাহিত্যে সরম্বতী নদীর উল্লেখ যথেষ্ট এবং এই নদীর 
তটভূমি পবিত্র বলিয়া অঙ্গীকৃত। কিন্তু বেদে এই নদীর নির্দেশ 
স্থনিশ্চিত নয়। বহু স্থানে সিন্ধুনদী বুঝাইতে ইহার প্রয়োগ দেখিতে 
পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া মধ্যদেশ- 
প্রবাহিত সরম্বতী বুঝাইতে সরম্বতী শব্দের প্রয়োগ বেদের অতি অল্প 
স্থানেই আছে। কোন কোন পণ্ডিত অন্ুমান করেন, পারসীদিগের 
জেন্দ-অবেস্তা গ্রন্থে আফগানিস্থানের পূর্বাঞ্চল বা £১801১০95র যে 
“হরখৈতী” নদীর উল্লেখ আছে, বস্ততঃ তাহাই মূল সরন্বতী। পরে 
পঞ্জাবের নদীর নাম সরন্বতী দেওয়া হইয়াছে। সরম্বতী যে সমুদ্রে 
গিয়া গড়িয়াছে তাঁহার উল্লেখ খথেদে আছে। কিন্তু পরবস্ত যুগের 
আখ্যান হইতে জানিতে পারা যাঁয় যে, ইহার ধারা লুপ্ত হইয়া! অন্তঃ- 


সলিলারূপে প্রয়াগে গিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল । 
*. খধথেদ ১*.৭৫,) মহীভীরত, আদি, ১৭২ অঃ; পন্প-পু. স্বর্গ, ১৪ অঃ। 
1 721119 022, £১10081819150, 01, 1 
1]. 0. 4.5. 1893, 0, 5, 


সরন্থতী ৫১ 
ইতিহাঁস-পুরাণ প্রভৃতি শান্ত্র-বচন আলোচন। করিয়। নিশ্চয় করিয়া! 
বলিতে পারা যাঁয় যে, হিমালন্ন পর্বতের প্রক্ষপ্রত্রবণ হইতে সরস্বতী 
নদীর উত্পত্তি। সরম্বতী পুণ্যতীর্থ পৃথুদক অর্থাৎ পেহোব! কুরুক্ষেত্রের 
ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশের মহিম। বাড়াইতে বাড়াইতে ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে 
ঝু'কিয়। দ্বাররাঁর নিকট সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে । যখন সরস্বতী 
অন্তঃসলিলা হয় নাই এবং ইহার বিস্তীর্ণ প্রবলধারার প্রচণ্ড প্রবাহ 
সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য সবেগে প্রবাহিত হইত, তখন সর- 
স্বতীর ম্যায় বেগবতী প্রকাণ্ড নদী সমগ্র ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় ছিল 
না। উই সুপ্রসিদ্ধ পুরাতনী নদীর তাৎকালিক মহিমা! বেদেও ( খক্‌ 
৭৯৫.১.২ ) স্পষ্টভাবে কীর্তিত হইয়াছে। 


প্র ক্ষোদস৷ ধায়স! সমর এষা সরস্বতী ধরুণমায়সী পুঃ। 
প্রবাবধান রথ্যেব যাতি বিশ্বা অপ! মহিন! সিংধুবন্াঃ ॥১ 
একা চে৬ৎসরন্বতী নদীনাং শুচির্ধতী গিরিভ্য আ| সমুদ্র।ৎ। 
রায়শ্চেতংতী ভুবনস্ত ভূরেঘ্বতং পয়ো দুছুহে নাহুষায় ॥ ২ 
আয়ংসাকং যশসো, বাবশানাঃ সরন্বতী সপ্তথ সিংধুমাতা । 
যাঃ সথস্বপংত সুদুথাঃ সুধারা অভিষ্বেন পয়স। পীন্তানাঃ | 


ইতিহাসের দিক্‌ দিয়া এই সমস্ত মন্ত্রের বর্ণনা হইতেই এ সময়ের 
সরম্বতীর ইতিহাসের মূল পাওয়া যায়।) এই সমস্ত মন্ত্রের অর্থ বিচার 
করিলে স্প$ট দেখিতে পাঁওয়া যাইবে যে, বহুকাল পুর্ব সরস্বতী 
অস্তঃসলিল! হইয়! নষ্ট হইয়া! গিয়াছিল; কিন্তু অন্তঃসলিল! হইবার পূর্বে 
হিমগিরি হইতে সমুদ্র পর্যন্ত ইহার ধারার প্রবলবেগ অদ্বিতীয় ছিল। 
এইজন্য সরস্বতীর প্রচণ্ড প্রবাহ বর্ণনায় দেখিতে পাই--শত্রর আক্রমণ 
হইতে রক্ষা করিবার জন্য সরম্বতী সুরক্ষিত ছুর্গের সুদ লৌহদ্বার- 
স্বরূপ ছিল। 

জলবিশেষের নাম তীর্থ। স্ু প্রাচীনকালে সরস্বতী সর্ব্বোস্তম তীর্ঘ ছিল।* 


 গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবন্থ সরম্থতী নদীর ভীরে এক তীর্থ স্থাপন করিয়াছিলেন। বোধ হয় প্রাচীন 
কালের গান্ধারদেশের সরন্থতীর স্মৃতি তাহাকে এই কা্য্যে উদব্ধ করিয়া থাঁকিবে। 


হে" | সরস্বতী 
| (সরস্বতীর পবিত্রতার জন্য ইহার তীরে প্রজাপতি ব্রহ্ম! ও দেবতাগণ 
পৃর্রবকল্লে যজ্ভ করিয়াছিলেন এবং পুণথাভূমি ভারতভূমিকে কর্মভূমিরূপে 


গণ্য করিয়া সরস্বতীর তীরবর্তী ব্রহ্ষমাবর্ত-গ্রদেশকে তপস্তার উপযুক্ত 
পবিত্রতম ও সর্বোত্তম স্থানরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন । 


সরস্বতী দৃষদ্ধত্যো৷ দে বিনদে]া্বদস্তরম্। 
তন্দেবনিমিতন্দেশং ব্রহ্ধাবর্তং বিদুবুধাঃ ॥--মন্ু 


ব্রক্মাবর্ত দেবনির্্িত প্রদেশ। ইহাতে প্রথমে ধাহার! জন্মান তাহারা 
্রাঙ্মণ। সেই সমস্ত ব্রা্গণগণের নিকট হইতে ভারতবধাঁয় মনুষ্য মাত্র 
শিক্ষালাভ করিয়াছে । ইহা দ্বারা সরস্বতী ও সারস্বত দেশের মহিমা 
ঘোষিত হইতেছে । 


“ব্রয়াণামপি লোৌকানাং কুরত্ধে ত্রং বিশিষ্যতে |” 
রহ্মাবর্তং নরঃ স্বত্ব ব্রক্মলোকমবাপ্র,য়াৎ। 
মঃ পুঃ (আদি) 
তোত্তিরীয়, জাবাল, শতপথ প্রভৃতি শ্রুতিতে সরন্ব তীতটস্থ কুরুক্ষেত্রের 
মহিম। এবং এ স্থানে দেবগণ কর্তৃক সম্পাদিত যজ্ঞের স্থস্পষ্ট প্রমাণ যথেষ্ট 
দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কোন স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস নাই যাহাতে 
সরম্বতী নদী ও তাহার তীরবস্তাঁ কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা করা হয় নাই। 
মহাভারতের শল্যপব্ধে গদাযুদ্ধপব্ধবের বলদেব-তীর্থ-যাত্রাধ্যায় এবং 
সারস্বতোপাখ্যানের স্থানে এই সরস্বতী নদী ও কুরুক্ষেপ্ট্রীর মহিম। কীন্তিত 
হইয়াছে । বলদেব তীর্থযাত্রার জন্ত দ্বারকা হইতে গমন করিয়া ক্্টরত্যতীর 
উৎপত্তিস্থান প্রক্ষ-প্রঅ্রবণ পর্বতের উপর আরোহণ করেন। তারপর 
তিনি এ পর্ধত হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন । . এই অবতরণের বর্ণনায় 
“সোবতীর্ধ্যাচলশ্রেষ্টাৎ প্রক্ষপ্রত্রবণাৎ শুভাং৮” এই কথাটা স্পষ্ট লিখিত 
আছে! বলদেব স্বয়ং বলিয়াছিলেন-_ 
*সরস্বতীবাসসমা কুতো রতি: ? 
সরন্বতীবাসমম। কুতো গুণাঁঃ ? 





বন্বকুণ্তল। সবন্বতা 


গর্দিকাণ্ড শোলপুবম্দলশিণ ভাবত 


খু রাত ০১০ ক হি ৯:৮0 হল ইল 
চে র্‌ 
ঘা নি 
০7 ৯ মরুর মা 
নি । পা 
॥ 


ষরন্বতীং প্রাপ্যদিব গড] জনাঃ। 
সদা স্মরিষ্যন্তি নদীং সবস্থ তীম্‌ ॥ ১ 
সরন্বতী সবনিনীধু পুণ্য! । 
সরম্বতী লোকম্ুুখাবহ! সদ] ॥ 
সরস্থতীং প্রাপ্য জন! সুতুক্কৃতং। 
সদ! ন শোচস্তি পরত্র চেহ চ॥ ২ 


তারপর ব্যাসদেব মহাভারতে বলদেবের সরস্বতী নদীর প্রতি অনম্ঠ- 
প্রীতি ও ভক্তির কথা বলিয়াছেন। বলদেব প্রীতির সহিত সরম্বতা 
দরশন করিতে করিতে শুত্রহয়যুক্ত রথে আরোহণ করিলেন। 


“তদ! মুহমু'হঃ প্রীত্যা প্রেক্ষ্যমাণঃ সরস্বতীম্‌। 
হয়ৈযুক্কং রথং শুভ্রমতিষ্ঠত পরস্তপঃ ॥৮ 





যখন ভগীরথ জন্মগ্রহণ করেন নাই, ভাগীরথী গঙ্গা পাপীর উদ্ধারে 
জন্য অবতরণও করেন নাই, সেই সুপ্রাচীন কালেও সরম্বতীর পরম. 
পবিত্র তরঙ্গমালার মহিমা বেদাদি শাস্ত্রে ঘোয়িত হইয়াছে। আর 
জন্মভূমি বিশেষ পবিত্র বলিয়া খাধিগণ এই দ্রেব-নদীর তীরে আপনাদের 
আবাসভূমি করিয়াছিলেন। 

যে সময় বলদেব তীর্ঘযাত্রা করিতে গিয়াছিলেন, তাহারও বন পূর্বের 
সরস্বতী অন্তুঃসলিলা হইয়াছিলেন। কেননা, এ তীথযাত্রা-প্রকরণে 
(বন, ৮২ অঃ) দ্বারক1 হইতে প্রতাস, চমসোন্ডেদ,। শিরোভেদ ও নাগো- 
তেদ এই তিন তীর্থের বর্ণনা আছে। সরস্বতী অন্তহিত হইয়া পুনরায় 
এই তিন ভীর্ধে প্রকটিত হইয়াছিল। তারপর বিনশন-ভীরের বর্ণনা 
আছে, থা 


ততো বিনপনং রাজন্‌ জগামাথ হলাযুধঃ | 
'শুদ্রাভীরান্‌ গ্রতিগ্েষাগ্তর নষ্ট] সরন্বর্তী ॥ 
যন্মাৎ স] ভরতশ্রেঠ দেষারই! সরস্বতী । 
তশ্মাৎ তদৃযয়ো! নিত্যং প্রানুধিনশনেতিহি।” 


48 সরস্বতী . 

যেখানে গিয়া সরম্বতী বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই সময় হইতে 
এ দেশের নাম ভিন্স্পন হইয়াছে । এই বিনশন-প্রদেশ বর্তমান 
উদয়পুর, মেবাড় ও রাজপুতানার পশ্চিম প্রান্তভাগের মরুপ্রদেশ। 
সরম্বতী শিরসা অতিক্রম করিয়া ভটনোর মরুভূমিতে অন্তহিত 
হইয়াছে। 

মন্থুসংহিতা ও মহাভারতেও শিরসার নিকটে 'বিনশন'-তীর্ঘে ইহার 
অন্তধণীনের কথ! আছে। * কিন্তু এইখান থেক্কে একটী মর|। নদীগর্ডের 
চিহ্ন সিন্ধু (17:99) পর্যন্ত পাওয়া যায় । 

এ ছাড় সরম্বতী সম্পর্কে আমরা আরও কয়েকটা বিষয় দেখিতে 
পাই। প্রথম, প্রয়াগ-তীর্ঘে গঙ্গ। যমুনা ও সরন্বতীর সঙ্গমকেই লোকে 
ত্রিবেণী বলিয়া! থাকে। এখানে পূর্বদিকে লুপ্ত সরস্বতীর কল্পনা করা 
হইয়াছে। এমন কি বঙ্গদেশের হুগলীর নিকটেও ত্রিবেণীতেও একটা 
নদীকে সরস্বতী আখ্য। প্রদান করা হইয়াছে। দ্বিতীয়, মহাভারতে 
বলদেব তীর্থযাত্রায় সরস্বতী লুপ্ত হইবার বর্ণনার পর পুনরায় নৈমিষারণ্য- 
তীর্থে মরম্বতী-নদীর বর্তমান প্রবাহ বণিত হইয়াছে। 

তৃতীয়, এ ছাড়া পুষ্কর, গয়া, উত্তরকোশল, খষভদ্বীপ, গঙ্গাদ্বার, 
কুরুক্ষেত্র ও হিমালয় পর্বতের উপর ভিন্ন ভিন্ন সরস্বতী-নদীর অস্তিত্ 
দেখা যায়। 

বর্তমান যুগে গঙ্গার যেমন মাহাত্ম্য পূর্ধেব সরম্বতীর গৌরব ততোধিক 
ছিল। সরস্বতী ছিল প্রাচীন আধ্যগণের প্রিয়তমা নদী। এ নদীকে 
তাহারা ভুলিতে পারেন নাই। ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্বব 
প্রান্ত পথ্যন্ত আধ্যগণ সরস্বতীর স্মৃতি নদী-বিশেষে জাগরিত রাখিয়াছেন। 
সপ্তসিদ্ধুর স্মৃতিকেও তাহারা স্থদূর দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিজড়িত করিয়া 
রাখিয়াছেন । 

এখন কথা হইতেছে, বেদের এতিহাসিক অংশে যে সরস্বতী নদীর 


কথা বল! হইয়াছে তাহ। কোন্টী। 
&. 0. [২১ &, ১০ 1893 0, 57, 
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পু্ধর গয়৷ প্রভৃতি তীর্ঘে ষে যে সরস্বতী আজ পধ্যন্ত বিদামান আছে 
তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে। দ্বিতীয়তঃ, যজ্জকালে ব্রহ্গা ব৷ 
্রহ্মবিগণ মন্ত্রবলে যেখানে যে সময় সরস্বতীর আবাহন করিয়াছিলেন 
সত্যসন্কল্পতার জগ্য সেই সমস্ত স্থানে সমতল পৃ্থী ভেদ করিয়া সুত্র ক্ষু্র 
সরম্বতী নদীর আবি9্ভাব হইয়াছিল । ইহাই শাস্ত্রোক্ত। মহাভারতে 
( শল্য/পর্বব ৩য় অঃ) ইহাদের এইরূপ নাম দেখিতে পাওয়া যায়-- 


নু প্রভা কাঞ্চমাক্ষী চ বিশাল! চ মনোরম1। 
সরম্বতী চোঘবতী সুরেণুবিমলোদ কা ॥ ৪ 
পিতামহেন যজত! আহত! পুষ্করেু বৈ। 
স্থগ্রভ। নাম রাজেন্দ্র নায়! তত্র সরস্বতী ॥ ১৩ 
আব্গগাম মহাভাগ তত্র পুণা। সরদ্ব তী। 
নৈমিষে কাঞ্চনাক্ষী....১.১,১,১১১১০, ॥ ১৯ 
আহ্ত। পরিতাঁং শ্রেষ্ঠ! গয়ধজ্ঞে সরস্বতী । 
বিশালাস্তাং গয়েঘাহুধ বয় সংশিত ব্রতী ॥ ২১ 
উত্তরে কোশলাভাগে পুণো রাজন্‌ মহাত্মনঃ। 
উদ্দালকেন যজতা পূর্বং ধ্যাতা সরস্বতী ॥ ২৩ 
আজগাম সরিতশ্রেষ্ঠা তং দেশং খধিকারণাৎ। 
মনোরমেতি বিখ্যাতা..১.*০০০১০০০০০, ॥ ২৫। 


মহাভারতের এই বচন হইতে বুঝা যাইতেছে যে, স্ুপ্রভ৷ প্রভৃতি 
সাতটা স্বতন্ত্র নামে আখ্যাত সরন্বতী নদী ভিন্ন ভিন্ন তীর্থে যজ্জের সময়ে 
আবিভূর্ত হইয়াছিল। এই সাতটা নদী-সংহতির মাধারণ নাম সপ্ত- 
সরন্বতী” বা সপগ্ুসারন্বত। কিন্ত মহাভারতের মূলে আখ্যাত নদীর 
নামগুলি গুণিয়। দেখ! যায় ইহার! যুগ সরম্বত্ী সমেত নয়টা নদী, 
কারণ সুরেণু নামে* একটা সরস্বতী খফভদ্বীপে, আর একটা গঙ্গাদ্বারে 
( হুরিদ্বারে )। 

হৃতরাং ইহার! পৃথক পৃথক্‌ সুরেপু। ব্যাসদেব বল্লেন, হিমালয়ে 
যখন ব্রহ্মা আবাহন করিয়াছিলেন, তখন সগুসরস্বতী পুনরায় একক্র 
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হইয়াছিল। এই সপ্ত সরম্বতীর মহিম! বাস গারিয়াছেন। স্থৃতরাঁং 
ইহা হইতে এইটুকু স্থির হইতেছে যে, কুরুক্ষেত্রের প্রধান সরত্বতীর . 
অন্ত কোন নাম. না হইয়া স্বপ্রমিদ্ধ সরস্বতী নামই ছিল। কুরুক্ষেত্র 
পর্য্যন্ত মহধি বশিষ্ঠ আবাহন করিয়াছিলেন বলিয়া এই পর্যন্ত সরম্বতীর 
শাখার নাম “গুত্যন্বতী? হয়। নাম-গণনায়ও ব্যাসদেব মুখ্য সরম্বতী 
নামটীকে সকল নামগুলির মধ্য স্থানে রাখিয়াছিলেন। আর মুখ্য 
সরম্বতীর আবাহনও করেন নাই; কেবল 'আজগাম' এই মাত্র 
লিখিয়াছেন। এই হিসাবে মুখ্য সরস্বতীকে অপর নামগুলি হইতে 
পৃথক্‌ করিয়া লইলে অন্য নামযুক্ত সাতটা সরম্বতী অবশিষ্ট থাকে। 
এই সাতটার মধ্যে দক্ষষজ্ঞে স্থুরেণু নায়ী ভ্রুতগামিনী যে সরস্বতীর নাম 
পাওয়া যায় তাহাই পরে গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হয়; সুতরাং 
অস্তঃসলিলারূপে যখন প্রয়াগ পর্ধ্যস্ত আসিয়৷ কালিন্দীর সহিত মিলিত 
হয়, তখন গঙ্গ। যমুন। সরস্বতীর ত্রিবেণীসঙ্গম হইয়াছে বলিয়। প্রতীতি 
হয়। প্লক্ষ-প্রত্রবণ হইতে যে সরস্বতী উৎপন্ন হইয়াছে এবং কাত্যায়ন 
লাট্যায়ন প্রভৃতি শ্োতসূত্রে যে সরস্বতীনদীতীরে সারস্বতত্রের দীক্ষণ 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সর্ধবপ্রধান সরস্বতীর গতি পূর্ববদিকে-- 
. অর্থাৎ প্রয়াগ-তীর্থ পর্যন্ত নয়। আাবার এরূপ উক্তিও আছে যে, সে 
সরন্থতী পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিম সমুদ্রে গিয়া মিলিত 
হইয়াছে । 

মহধি কাত্যায়ন যে' সময়ে *শুক্ু-পক্ষ-সপ্তম্যাং দীক্ষা! সরম্বতী 
বিনশনে" এই সুত্র রচন1 করিয়াছিলেন, তখনও সরম্বতী অন্তঃসলিল। 
ছিল। এই সূত্রের “বিনশন' শব্দই তাহা! প্রতিপন্ন করিয়া! দিতেছে। 
'কর্ক ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন-_- 


“সরত্বতী বিনশনে, সরস্বতী সমুদ্রসলমে, 
সারম্বত-সত্রার্থদীক্ষা ভবতি।” ৭: 


কিন্তু লাট্যায়নের ৯০.১৫.১ নৃত্রে- 


৪১১৮১০ 11০81৮-৮2৯৪ ও 
ঃ $ (৩১২) 151৮9) 1211 ১1৯1৮ ৮14৯ এত ) 
1৩১৯:৮1 1৬৫1৮-০১৪ 





পি 


তর! 





লই 


এজ সেক পি টুহা 
|: 4) রা 
্ €৭ পন 
এ এসপি ৮ 
্ 


০০ 


“সরস্বতী নাম নদী প্রত্যক্‌ শ্রোতা প্রবহতি তক্কাঃ প্রাণপরভাগো 
'সর্বলোকপ্রত্যক্ষৌ, মধমত্ত ভাগ: ভূম্যস্তনিমন্্ঃ প্রবহৃতি, নাসৌ কেনচি- 
দ্দৃশ্যতে তদ্বিনশনমুচ্যতে |” ইহা. লিখিয়।৷ মাধবাচার্ধ্য স্পষ্ট প্রতিপন্ন 
করিয়! দিয়াছেন যে সরম্বতীর ভ্রোতঃ-প্রবাহ পশ্চিম দিকে গিয়াছে। 
এই নদীর প্রথমাংশ ও শেষের অংশ তে। সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইতেছে, 
কিন্তু মধ্য ভাগ পৃথিবীর মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া কেহ 
দেখিতে পাইতেছে' না; ইহাকে বিনশন বলে। বিনশন-প্রদেশ 
নিষাদপুরের পার্খববন্তী দেশের নাম। 


“দ্বারং নিষাদরা্টরহ্ত যেষাং দোষাদ্‌ সরস্বতী | 
প্রবিষ্টা পৃথিবীং বীর.....,1--মহাভারত 


আমরা নিঃসন্দেহে জানিতে পারিলাম যে, প্রক্ষ-প্রঅবণ হইতে 
সরম্বতী নদীর উৎপত্তি। ইহাই বেদোক্ত মুখ্য সরস্বতী মহানদী। * 
ইহার পূর্বনাংশ কুরুক্ষেত্র স্থামুভীর্ঘে1 আজ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে ; 
ইহার লুপ্তাংশ বিনশন-প্রদেশ; আর ইহার শেষাংশ আরাবল্লী 
পর্ব্বতশ্রেণী হইতে উত্থিত পশ্চিম ভারতের সরম্বতী। ইহ উদয়পুরের 
পশ্চিম-দক্ষিণ পিন্ধপুর পাটন! অর্থাৎ মাতৃগয়ার নিকট আজও প্রবাহিত 
হইয়] কচ্ছ ও দ্বারকার নিকটে সমুদ্রের খাড়িতে গিয়া মিলিত হইয়াছে। 
পশ্চিম ভারতের হিন্দুরা মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সিদ্ধপুরে আদিয়। থাকেন 
এবং এই সরস্বতী দর্শন করিয়া যান। 

সরস্বতী গঙ্গ। প্রভৃতি সাঁতটী মহানদী প্রধান। বাকী সব নদী। 
এই সরম্বতী অন্তঃসলিল! হইবার পরও স্বাধীনভাবে সমুদ্রে গিয়া মিলিত 
হইয়াছে। কিন্তু স্থপ্রভ প্রভৃতি অন্তান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র সরম্বতী ছুইশত 
চারিশত হস্ত প্রবাহিত হইয়! অন্ত নদীতে মিশিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 
১০৯৯১৯৯৯১০১ 


* যে নদীর মহিম| শ্রুতিতে, কীরত্ডিত হয়, যে নদীর তীরে মহর্ধিগণ বাল করেন এবং যে নদী ভারতের 
কোন পর্বত হইতে নির্গঠ হইয়া স্বাধীনভাবে সমুক্রে মিলিত হয় তাহাকে মহানদী মধ্যে গণনা কর! হয়| 
1 প্রসিদ্ধি আছে, এইখানে পিগুদানে জীবের মদগতি লাত হয়| 
৮ নম 


৫৮ সরব্বতী 
হুভলনক্ষেত্র-সব্পব্ঘতী 


কুরুক্ষেত্র-সরস্বতীর নাম প্রাচী বা পুর্ব্বসব্ত্বতী। * কিন্ত 
পুক্কর-সরম্বতী সম্বন্ধেই ইহা ঠিক খাটে। লুনি নদীর সহিত যে সরন্বত্ী 
পুক্ররহূদ হইতে উঠিয়াছে তাহাই পুফর-সরত্বতী। ণ ইহা! কচ্ছের 
খাড়িতে গিয়া পড়িয়াছে। 


প্রভ্ডাস-লন্পত্ষতী 


গুজরাটের অন্তর্গত সোমনাথের নিকটবর্তী নদীর বর্তমান নাম 
রৌণাক্ষী। ইহ! আবুপাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়। পশ্চিমবাহিনী হইয়। 
অরাস্থুরের বাধল্‌ পাহাড়ে অবস্থিত কোটেশবর মহাদেব মন্দিরের পার্শ্ব 
দিয়! প্রবাহিত হইয়া কচ্ছখাড়ির দ্রকে গিয়াছে । ইহার নাম প্রভাস- 
সরন্বতী। স্বন্দপুরাণ (প্রভাসখণ্ড, প্রভাস-মাহাত্বা, ৩৫. ৩৬ অঃ) 
ইহাকে প্রাচী সরম্বতী হইতে অভিন্ন বলিয়াছে। সোমনাথের নিকট: 
এই নদীর তীরে একটা গাছের নিকট শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যান করেন। 


ব্পস্বতী 
অগ্রিপুরাণ % এক সরম্বতীর সংবাদ দিয়াছে। গরবালে অলকানন্দার 
( গঙ্গার ) শাখার নাম সরত্বতী বলিয়। এই পুরাণ নির্দেশ করিয়াছে। 
অধথর্ববেদেল্স সব্রজ্্তীত্রস্ত্ 
অধর্ববেদ (৬।১০০) তিনটা সরন্বতী নদীর কথা বলিয়াছেন। 


“দেবা অ+দুঃ স্র্যো আদাদ্যৌরদ।ৎপৃথিব্যদাং। 
তিত্রঃ সরস্বতীরদুঃ সচিত্র! বিষদূষণম্‌ ॥ 

যথ্ধো দেবা উপজীক| অসিপ্্বনবগাদকম্‌। 
তেন দেবপ্রস্থতেনেদং দুষয়তা বিষম্‌ ॥ 





* পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৬৭ অধ্যায় 
| গন্পপুরাণ, স্টটিথণ, ১৮ অধ্যায়। 
1 অগ্নিপুরাণ। ১০৯ অঃ ১৭ প্লোক। 


ঈরহ্বতী ৫৯ 


অস্ুরাগাং ছুহিতাঁণি স| দেবানামমি স্ব! । 
দিবম্প্‌ ধিব্যাঃ সংভূত! স| চকর্থারসং বিষম্‌ 


[২58০2 তাহার ৬৩৭1০ 1019 নামক পুস্তকে এই তিনটী নদীর 
স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, স্মাফগানিস্থানের 11610757 
নদীর অবেস্তিক নাম * হরখৈভী” | অথর্ববেদের তিনটা সরস্বতীর একটা 
এই '47617752, একটা পূর্বে সরস্বতী নামে অভিহিত “'সিদ্ধু" আর 
একটা “কুরুক্ষেত্রের সরস্বতী” । 

বেদে যেমন নদীর কথা আছে, তেমনই নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার 
কথ আছে। পূর্ব দিক্‌ হইতে আরস্ত করিয়া পশ্চিম দিক্‌ পর্যান্ত 
বেদ কত নদীরই নাম করিয়াছেন। খগ্থেদ বলিতেছেন গঙ্গা, যমুনা, 
সরস্বতী, শুতুত্রী, পকষী! তোমর। আমার স্তবগুলি ভাগ করিয়। লও । 
হে অসিরী-সংগতা মরুদ্বৃধা নদী! হে বিতস্তা ও স্থুষোমা-সংগতা 
আজাঁকিয়| নদী! তোমরা শোন। 

হে সিন্ধু! তুমি প্রথমে তৃষ্টামা নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়৷ চলিলে। 
ক্রমে সস? রস! ও শ্বেতীর সঙ্গে মিলিলে। তুমি ত্রুমু ও গোমতীকে-_ 
কুভা ও মেহতমুর সঙ্গে মিলিত করিলে । এই সকল নদীর সঙ্গে তুমি 
এক রথে ( এক সঙ্গে ) গমন করিয়া থাক। 


“ইয়ং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরষ্যা। 

অসিক্লা। মরুদ্বৃধে বিতন্তয়াজীকীয়েশূণুহ্যা সুযোময়া ॥ 

তৃষ্টাময়। প্রথমং যাঁতবে সভ্জুঃ সুসত1 রয়! শ্বেত্যাত্যা। 

ত্বং সিদ্ধো! কুভয়। গোমতীং জুমুং মেহতন্ব। সরথং যাভিরীয়সে ॥ ১০৭৫ ৫১৩ 


কিন্ত সকল নদীর মধ্যে সরস্বতীর কথ। সকলের চেয়ে বড় করিয়াই 
বল। হইয়াছে। খবিদের মনে সকল সময়েই নদীর সঙ্গে নদীর অধিষ্টাত্রী 
দেবী জাগিয়া উঠিত। তাহারা অধিকাংশ স্থলেই সরস্বতী বলিতে 
সরম্বতী নদীর অধিষ্টাত্রী দেবীকেই বুঝিতেন। সরম্তী শুত্রবর্ণ। ( খক্‌ 
৭, ৯৫. ৬3৭. ৯৬. ৩)। তিনি ভীষণ হিরগ্য় রথে আরঢা- 





চির পি নিন 
পি নিন ॥ 7,481. 
এ 


হাম: ধরবভাতায়া ডি নিত আহি, 71 | 

(কিন্ত ভিন: লকল, চু ক্যাম (খক্‌ ৭:৯৬.২)। বৈদিক 

আর্্যের! সরস্বতী নদীততীরে বাঁস করিতেন এবং দেবী সরম্থভীর ঘিকট 

প্রার্থনা করিতেন: ষেন তাহারা চিরকাল সেখানে বাস করিতে পারেন। 

তাহারা দেবীর নিকট ক কথাই বলিতেন। কখন বা! তাহাদের রসন৷ 
হইতে ক্ক,রিত হছুইত-_ 


“ভূষন্থ নঃ সধ্য| বেশ্যা চ মা ত্বতক্ষেত্রাণ্যরণ|নি গন্ম 1” থাক্‌ ৬. ৬১, ১৪ 


তুমি আমাদের সখিত্ব ও গৃহ স্বীকার কর, আমর! যেন তোমার 
নিকট হইতে অপকৃষ্ট স্থানে গমন না করি। 

_. খরাণী সরশ্বতীকে 'অপসাম্‌ অপস্তমা' (৬. ৬১. ১৩) বলিয়াছেন। 
শুধু তাহাই নয়, তাঁহাকে মাতৃগণের মধ্যে, নদীগণের মধ্যে, দেবীগণের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়! কীন্তিত করিয়াছেন। 

“অস্থিতমে নদীতমে দেবিতমে সরম্বতি |” ২.৪১,.১৩। 

[যে সমস্ত আর্ধ্যজাতি ভারতে প্রথম আগিয়াছিজেন তাঁহাদের মধ্যে 
পৃরুগণ অ্যতম। দন্থুদের সঙ্গে সংঘর্ষে পুরুদের যশ সকলের চেয়ে বেশী 
ছিল। পৃরুরা সরম্বতী নদীর উভয় তীরে বাস করিতেন (৭. ৯৫. 
৯৬)। তারপর ভরতরা সিদ্ধুনদ অতিক্রম করিয়া সরন্বতী নদীর তীরে 
আসিয়। উপস্থিত হন। এখানে আসিয়। তাহারা কিছুকাল সরম্বতীর . 
তীরে বাস করিয়াছিলেন । এখানে তাহার! যেন অগ্নির পূজা করিতেন, 
তেমনই 'ভারতী' নামে আর এক দেবীরও উপাসন। করিতেন। তাহারা 
সম্ভবতঃ তাহাদের জাতি নামে তাহাকে সম্বোধিত করিয়া “ভারতী” 
আখ্যা দিয়াছিলেন। ' অত্তঃপর ভরতদের পৃরুদের সঙ্গে সরস্বতী তীরেই 
যুদ্ধ হয়!)শেষে তাহায়া সরম্বতী, পার হইয়া কুরুক্ষেত্র থাকিলেন। 

শেষে ভরতরা কুরুপাঞ্চালদের সঙ্গে নিশিয়া যায়। 
. ঘুষ সরবতী-কৃলে যজ্জ এ 'করিতেন। খধির। ষে দরস্বতী- 
ধীরে যত করিয়াছিষেন: ভাটি বাসণে অমধিত হইয়াছে । 








'চজ্স--১১ 





ময়ুববাহনা সরম্বতী 


( শ্রযুক্ত পুবাণাদ নাহার মহাশয়েখ চিত্রশালায় বক্ষিত ) 





৬ 715. ১ 
রঙ ৬. 


খখেদে পাই-দৃযত্বতী। টা ও নু মনুষ্য গৃহে অনি 
ধনবিশিষ্ট হুইয়। দীপ্ত হইত (৩. ২৩. ৪) [বেদে খধির! নানাভাবে 
সরস্বতীর স্ততি করিয়াছেন। সরম্বতীকে অন্য দেবতার সঙ্গেও শুব 
কর৷ হইত। পুষা, ইন্দ্র, মরুদ্গণের সহিত তাহাকে স্ততি কর। হইত। 
তিনি ছিলেন ইহাদের সখী । অশ্বিগণ একবার নিজশক্কি ও অন্ভুত 
কার্ধ্য দ্বার ইন্দ্রের সহায়ত। করেন। তখন সরস্বতী দেবী ইন্দ্রের 
নিকট ছিলেন (খক্‌ ১০. ১৩১. ৫_লশ্রুষজুঃ ১০. ৩৪)। শুরু যজুবেদ 
বলেন-__সরস্বতী 'অশ্বিভ্যাং পত্বী* অশ্বিদ্বয়ের পত্বী (১৯, ৯৪)। শুরু 
যজর্ধেদের অন্যান্য স্থানেও * সরম্বতী ও অশ্বিদ্ধয়ের পরস্পর সম্বন্ধ 
চিত হইয়াছে । এই যজুর্বেদে (১৯. ১২) একটা আখ্যায়িকা আছে। 
“দেবা ৮ ভেষজং ভিষজাশ্বিনা ॥ বাচা সরস্বতী ভিষগিন্দ্রায়ে- 
শ্রিরাণি দধতঃ1৮ দেবতারা এক যজ্ঞ করেন। তাহাতে অশ্বিদ্ধয় 
ভিষগবূপে এবং সরস্বতী “বাচা”-ত্রয়ীলক্ষণ। বাক্‌ সাহায্যে ইন্দ্রের 
, বীর্ধ্য- সামর্থ্য সমাধান করিয়াছিলেন। এখানে আমরা প্রথম বাকের 
( বাক্যের) সহিত সরম্বতীর সম্পর্ক দেখিতে পাই। য্ধন তিনি 
বাক্যদ্বারা ইন্দ্রের বলাধান করিয়াছিলেন তখন তাহাকে “বাঙ্দেবী, 
বল যাইতে পারে। এই বাঁক কে? খধেদের দশম মণ্ডলের 
১২৫ সুক্তে দেবী বাক্‌ নিজেই নির্সের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি 
বলিতেছেন-_- * 

আমি রুদ্রগণ ও বনুগণের সহিত বিচরণ করি। মামি আদিত্য 
প্রভৃতি সকল দেবতাঁগণের সঙ্গে থাকি। আমি মিত্র ও বরুণকে ধারণ 
করি। আমি ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি। 

আমি রাজ্যের অধিষ্াতরী, জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের 
মধ্যে সর্ববশ্রেষ্ঠ। 

দেবতা ও মনুষ্বগণ ধাহার শরণাগত হয়, তাহার বিষর় আমিই 
উপদেশ দিয়! থাকি । যাহাকে মনে করিব_আমি বলবান্‌। স্তোতা। খ'ষ 
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৬ং সরন্বতী 


বা বুদ্ধিমান করিতে পারি। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার অবস্থান 
ইত্যাদি । 

আমরা পুষার সহিত, ইন্দ্রের সহিত, অশ্বিদ্বয়ের সহিত, অন্য 
দেবতার সহিত সরস্বতীকে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি। বাক ও 
সরস্বতী উভয়েরই জলে অবস্থান । তারপর অন্যান্ত গুণ উভয়েরই 
প্রায় সমান। এক্ষেত্রে পরে উভয়ের অভিন্ন বলিয়া গৃহীত হওয়া কিছু 
বিচিত্র নয়। বোধ হয় এই জন্যই এতরেয় ব্রাহ্মণ (৩ পঞ্চিকা ১১ 
অধ্যায়) স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন--বাক্যই সরস্বতী । শতপথ- 
ব্রা্ষণও (৩. ৯. ১. ৭) ঈরিত করিয়াছেন-_ 


একদা “রাগ ল্পম্বভী” 
মি 4 


1.0 বাক্‌ শক্তিরূপে পরিচিতা। সরস্বতীকে অস্তরীক্ষের বাক বলা হইয়া 
গাকে। খখেদের কোন স্থানে এমন উক্তি নাই যাহা দিয়া দেখান 
যাইতেছে যে সরস্বতী নদী দেবতা ব্যতীত আর কিছু। কিন্তু ব্রাহ্মণ- 
সাহিত্যের সময় সরম্বতী ও বাক্‌ অভিন্ন হইয়াছেন। তাই ব্রাহ্গণ ও 
বৃহদ্দেবতায় সরস্বতীই বাক্‌ বলিয়৷ পরিকল্পিত। ব্রাহ্মণসাহিত্যের পূর্বে 
বাক্‌ ও সরন্থতী পৃথক দেবত। ছিলেন। 

অন্ত্ণ খষির বাক্‌ নামে এক কন্যা ছিলেন। ইনি ব্রহ্মগ্ঞান লাভ 
করিয়া ব্রহ্মবিভ্ধী হন। থ্েদের বাগন্তু ণী খকে “অঙ্কং রুদ্রেভিবর্বনু- 
ভিশ্চরামি” ইত্যাদি স্ৃক্তে ইহারই ব্রহ্মদর্শনের কথ। ব্যক্ত হইয়াছে। 
এই সৃক্তটা দেবীসৃক্ত নামে কথিত এবং বঙ্গদেশের শক্তিপুঞ্জার বৈদিক 
মূল ইহাতেই নিহিত । | 

দত্রাহ্গণগ্রন্থের বাগ বৈ সরন্বতী” এবংবিধ উক্তি হইতে উপরোক্ত 
অস্তণ-ছুহিতাকেই কেহ কেহ সরস্বতী মনে করিয়া থাকেন। কিন্ত 
বস্তুতঃ তাহা নহে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৫ম ব্রাহ্মণ ) আদিত্য 
সম্ভূনীকে শুরুষজর্বেদ শিক্ষাদান করেন; আর বাক্‌ অভ্তণীর নিকট 
শক্ষা লাভ করেন। দবাগবৈ সরম্বতী” এই বাক্যে বাক্যমাত্রেরই 


সরন্বতী ৬৩ 


অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরন্বতীকে বাঁক্‌ বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে । যে শক্তি 
বাক্যের আঁধষ্ঠান বা আশ্রয়, তিনিই বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী সরম্বতী দেবী । 
এই দেবীকে যিনি পাইতে চাহেন, তিনি বাক্যকেই সেই সরস্বতীরূপে 
উপাসন। করিবেন, ইহ! বলাই «বাগ. বৈ সরস্বতী” এই মন্ত্রাংশের তাশুপর্য। 
বাক্য ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কার্্যকারণরূপ সম্বন্ধবশতঃ তত্বতঃ 
অভিম্ন ; এই জন্ত বাক্যেরই নামান্তর বাণী, ভারতী, সরম্বতী বাক্যাধি- 
্টাত্রী দেবীর নামও উহাই' বেদে বাকৃকে ধেনুবূপে উপাসনা করিবার 
বিধি দেখা! যায়-_-“বাচং ধেনুমু পাসীত।” ধেনু যেমন অভীষ্ট ছুগ্ধ দান 
করে, তেমন বাক্যকে ধেনুরূপে উপাসন। করিলে সেও অভীষ্ট ফল প্রদান 
করিবে। ধেনুর ন্যায় বাক্যের চারিটী স্তন--ম্বাহাকার, স্বধাকার, 
বষট কার, হস্তকার, এই চারিটী স্তনের মধ্যে যেটীর উপাসন। করিবে, 
তদ্রুপ ফল লাভ হইবে। বেদে আরও অনেক প্রকারে বাক্যকে 
উপাসনা করিবার বিধি দেখা যায়। সেইরূপ “বাগবৈ সরস্বতী” এই' 
মন্ত্রীংশের তাতপর্যযও বাক্যকে সরন্বতীরূপে উপামনা করা। ইহা দ্বারা 
অন্তুণ ছুহিতা বাঁকৃকে সরস্বতী বলিয়া বর্ণনা কর! হয় নাই। 

আমরা দেখিতে পাই সরম্বভীর একটা নাম “ভারতী”। কিন্তু 
তাহার এই নামের কোন প্রকৃষ্ট হেতু খু'জিয় পাওয়া যায় না। আগ্রী 
ও আগ্রস্থৃক্কে (১. ১৪২,৯ ১, ১৮৮,৮১ ২,১১১) ২৩৮) 
৩. ৪.৮ ইত্যাদি ) যজ্ঞদেবত। দেবীত্রয়ের কথ। আছে। এই দেবীত্রয় 
ইড়া, ভারতী ও সরম্বতী। পরে ভারতী ও সরম্বতী অভিন্ন বলিয়। 
কলিত হইয়া থাকিবে। ভরতরা যে যঙ্জপরায়ণ জাতি ছিল তাহ! 
ঝখেদের-_শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠ ভারতাগ্নে ছ্যমন্তুমা ভর” (২. ৭. ১) প্রভৃতি 
খকের *ভারতাগ্নি' শবে প্রমাণিত। আর ভরতর! যে যজ্ঞশীল ছিল, 
এঁতরেয় ব্রাহ্মণ (২. ২৫) ৩. ১৮), শতপথবত্রাঙ্মণ (৫. ৪. ৪. ১)। 
তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১. ২৭. ২), পঞ্চবিংশ ব্রাঙ্গণ ( ১৪. ৩. ১৩3 ১৫. 
৫. ২৪) তাহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। দেবশ্রবা, দ্েববাত নামক দুইঞ্জন 
ভরতদের রাজাকেও সরস্বতী, আপয়। ও দৃষদ্বতীতীরে বাস করিতে 


. করিতেন, তখন বন্স-দেবতার, নাহ, ৭ 
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দেখিতে পাওয়া হায় 1 সর 


২ 


ও  অরম্বতী অভিষ্নী। 


ৃ | রি নং রী 
(এন যাগের পূর্ব্বে কতকগুলি যাগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই- 


রূপ অনুষ্ঠেয় যাগের বৈদিক নাম 'প্রযাজ'। ইষ্টিষজ্ঞে এই রকম প্রযার্জ 
গাঁচটী, পশুযাগে এগার। এগারটা প্রযাজে এগার জন দেবতার 


উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। এই যাজ্যামন্ত্রের নাম 'আতপ্রীমঞ্ত 


আর এই এগার জন দেবতাকে বলে 'আত্রীদেবতা' । ' একাদশ আগ্রী- 
দেবতার নাম-_ইড়, হষ্টা, দেবীন্রয় ( ইড়া, ভারতী, সরন্থতী), উধাস!-. 
নক্তা, তনূনপাৎ। দৈব্যহোতারা, নরাশংস, বহিঃ বনস্পরতি, সমিৎ ও 

ত্বাহাকৃতি। অষ্টম গ্রধাজের দেবতা, ইড়া, ভারতী ও সরস্বর্তী। এই" 
প্রধাজে এই তিন দেবীর জন হয়।* খথেদের দশম মণ্ডলের ১১০ সৃক্ত 

আগ্রীসৃত্ত। ইহার ৮ম স্কঁক্‌ ইড়া, ভারতী ও সরব্বতী,-_-এই দেবীত্রয়ের ' 
মন্ত্র। এই মন্ত্র উপদেশ করে 


“আ নো বক্তং ভারতী তুয়মেতু ইড়ামন্তুঘদিহ চেতয্তী। 
তিআ! দেবীবহিরেদং স্তেনং সরশ্বতী স্বপসঃ মত্ত ॥৮ 


দেবী ভারতী শীঙ্জ আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন? মনুষ্য যেমন 
আগমন করে, তেমনই দেবী ইড়। এই যজ্জের কথা স্বরণ করিয়া আগমন 
করুন। তাহার! ছুই জন এবং সরস্বতী চমতকার বর্ধাকারিণী, এই তিন 
দেবী আগমন করিয়। সম্মুখের নুখগ্রদ কুশাসনে উপবেশন করুন| 

 ইড়া ও ভারতী বৈদিক সরম্বতীর নিত্যসহচরী।'. নরম্বতীসূক্ত বাদ 
দিয়া ্ভান্ত স্ক্তের ৪০ টা মন্ত্রে সরস্বতীর স্ততি আছে ৷ এগুলির মধে 


| নি 02 পি অনা. 
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ময়ববাহনা সরম্বতী--ঘোষ-সংগ্রহ 
( বসৌলা ) 
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আচার্ধ্য সায়ণ (১.১৩.৯) খগায্যে বলেন, *উড়াদিশষা ভিধেয়াঃ বহি 
ূর্তরস্তিতর+-_ইককী, ভারতী ও সরস্বতী অমির তিনটা শিখ! বা মৃত্তি- 
বিশেষ। তিনি (১, ১৮৮৮) খগভাষ্যে বলিয়াছেন, ইড়া! পৃথিবীরন্দ্ধিনী, 
ভারতী আদিত্যসন্বদ্ধিনী এবং সরন্মতী ছালোকসন্থন্ধিনী বাগ.দেবী। 
তিনি আবার (১.১৪২৯) খগভায্যে বলিয়াছেন, এই দেবীত্রয় আদিত্যেরই 
প্রভাবিশেষ। অন্তত্র (১. ১৩.৯) খগভাবো বলিয়াছেন, উড়। বিষুঃপত্ধী 
পৃথিবী, ভারতী ভারতপত্ধী এবং মরগ্বতী ত্রহ্ার পত্ী। এীতরেয় ত্াহ্মণ 
এই তিন দেবী সপ্পর্কে বলিয়াছেন, প্রাণ, অপান ও ব্যানই এই 
তিন দেবী। 

ধথেদের একটী খকে (১১৪২, ৯) ইড়া, ভারতী, মহী ও সরন্বতী, 
এই চারি দেবীর নাম একসঙ্গে সন্নিবেশ কর! হইয়াছে। তিনটা (১. 
১৩৯; ৫.৫৮% ৯৫৮) খাকে আবার ভাঁরতীকে বাদ দিয়! ইড়া, সরস্বতী 
ও মহী এই ত্রিদেবীর স্তব কর! হইয়াছে। শুরুষজুর্বেদে (২৮৮) 
এই দেবীত্রয়কে ইন্ত্রপত্ী বলিয়। মাখ্যাত কর হইয়াছে। 

ইড়া, ভারতী, সরম্বতী ক্রমশঃ অভিন্ন হুইয়। পড়িলেন। ক্রমে 
দেবী সরন্থভীতে সকলের গুণ আরোপিত হুইল । দেবী সরম্বতী প্রধান 
হুইলেন। ভারতবাসী বৈদিক যুগ হুইতে এই সরম্বতীর আরাধন। 


করিতে আরম্ত করেন। আজও সমগ্র ভারত তাহার তক্ত। বৈদিক 


এ শীত তশ্প 


দেবদেবী সম্মানে, গৃঞ্গায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছেন। 
কিন্ত সরন্বতী সুদুর বৈদিককাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সমভাবে পূজিত 


হইয়া আসিতেছেন 1” 
॥ . সাবস্্রত ত্র 


বৈদিক যুগের খষিরা। রাজার এবং সাধারণ লোকের! সরস্বভীতীরে 
ধজ্জ করিত। আর সে সময় পাচটা জাতি লরম্থতী দেবীর আরাধন 


করিত। “পঞ্জাতা বর্ধরন্তী” (৬৬১.১২) সরম্বতধীর বরে তাহারাও বব 





৬৬ 


হইয়া উঠিল। পাঁচটা জাতির চি আমর! অনেকবার বেদে পাইয়াসছি। 
উাহাদিগকে বেদে “পঞ্চজাতাঠ, 'গঞ্চজনাঃ, পঞ্চজনয়ঃ, “পির 
প্রভৃতি নামে আধ্যাত কর হইয়াছে। এই পঞ্চজাত যে কাহারা। তাহা 
লইয়া অনেক তর্ক আছে। কেছ বলেন, তাহার! গন্ধর্্ষ, পিতৃ, দেব, আন্থুর ও 
রাক্ষম। কেহ বলেন, তাহার! চারি জাতি ও নিষাদ। কেহ আধার 
অন্ত রকমও ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু এ সমস্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে বৈদিক 
উক্তির সঙ্গতি আদে হয় না। (বেদে কয়েক জায়গায় পাঁচটা জাতির 
নাম একসঙ্গে দেখিতে পাওয়। যায় ) সেই পাঁচটা জাতি--অনু, দ্র 
পর ও যছু। খুব সম্ভব ইহারাই পঞ্চজাত।। ইহাদের পুরো- 
£ত ছিলেন খধি 'অত্রি' | ইহারা অগ্নি, সোম, মিত্র, ইন্ত্র ও সরম্বতীর 
উদ্দেশে প্রার্থনা করিত। আবার বেদে পাওয়া যায়, “পঞ্চজনয়৷ বিশা" 
(৮. ৫২, ৭) ইন্দ্রকে আহ্বান করিত, ইন্দ্র ছিলেন 'সংপতিঃ পঞ্চজনয়ঃ' 
(৫.৩২.১১)) অগ্নি ছিলেন 'পঞ্চজনয়ঃ পুরোহিতঃ (৯. ৬৬. ২০); 
বেদে (১. ১১৭, ৩) অভ্রিকে বলা হইয়াছে 'খষিং পঞ্চজনয়ম। এই ' 
পঞ্চ জাতি সরম্বতীর অতিপ্রিয় ভক্ত ছিল ক 
ধষিরা সরন্বতীর উপাসন! করিতেন, তাহার তীরে যজ্জ করিতেন। 
ক্রমে তাহার। সরস্বতীর জন্ত যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যে স্থানে সরস্বতী 
বালুকামধ্যে লুণ্ড হইয়াছিলেন, তাহার নাম হইল 'বিনশন:। এই 
বিনশন্কেরে দক্ষিণ কুলে ষষ্ঠী তিথিতে সারস্বত-সত্রের ব্যবস্থা ধধির৷ 
করিলেন। লাট্যায়ন শতসুত্র (১০. ১৫. ১) উপদেশ করিলেন, 
“দক্ষিণে তীরে সরম্বত্যা বিনশনন্ত দীক্ষেরন্‌ সারম্বতায় ষষ্ঠ্যাং পক্ষস্তেতি 
গৌতমঃ।”৮ এই সারম্বত-সত্রে পতীশালা, শ।মিত্র, সদঃশালা।, আগ্বীধ, 
সমস্তই চক্রাকার করিয়া তৈরী করা হইত। 


সদে। যক্তাগারং চক্রীবদাকারং ডবতি।--শা। শ্রৌ, হুন্ন ১৩. ২৯, ৭ 
আীতরমগ্যাগারং তখৈব ক্রীবদ[কারং ডবতি ।--৯৩,২৯.৮ 
উলুখলবুন্াকারো যূপো তথছপ:১৩২৯, নী নি 
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তী 
প্রত্ুশালায় রক্ষিত ) 


-বাহনা সবন্থ 


মেষ 


হি 


ত্য-পরিষৎ- 


( বঙ্গীয় সা 


' সরস্বতী ৬ 
এই সংরন্বত-সত্রে সরস্বতীর জগ্য একটা “মেষী' বলি দিবা'রও ব্যবস্থা! 
হইল। এই বলি সৌব্রামশীষাগেই বিহিত হইল। শাখায়ন ব্যবস্থা! 
দিলেন, 
“ত্য সৌত্রামণন্তাশ্বিনঃ পশুলেহিতেন বর্ণেন বিশিষ্টঃ সারম্বতী 
চ মেষী ইত্যেতৌ পশু উপালস্তৌ সবনীয়ম্ত।_-১৩ ১৩.১ 

নান দেবতার নিকট অনেক রকম বলির ব্যবস্থা আছে৷ ইন্দ্রের 
নিকট গে! ও মহিষ বলি দেওয়। হয় (শ,ব্র" ৫.৫.৪ ১)। অশ্বমেধ' 
যজ্ঞে সোম ও পৃষার নিকট ঘনধৃসর বর্ণের ছাগ (শতপথ-ব্রা--১৩.২-২*৬)? 
আগ্নর নিকটও ছাগ--তবে তার ঘ্াড়টী কাল হওয়া চাই (এ ১৩ ২.২.৩); 
অশ্বিদ্ধয়ের নিকট লোহিত ছাগ, তবে নীচের দিকৃট! কাপ (এ ১৩. ২. 
২. ৫)) বায়ুও সুর্যের নিকট সাদা ছাগ, যমের বপিতে কৃষ্ছাগের 
প্রয়োজন (এ ১১, ২.২, ৭) বিশেষ লোমশ উরুযুক্ত ছাগ ন| হইলে 
ষ্টার বলি হইবে না (এ ১৩.২.২.৮)। (সরস্বতীর সাধারণতঃ মেধী__ 

,ছাগ হইলেও চলে (এ ১৩.২' ২.৪) ) 
কৌধীতকি, আশ্বলায়ন, লাট্যায়ন, আপন্তন্ব ও বৌধায়ন শৌতসূত্র 

এই সমস্ত বিধির অনুমোদন করিলেন। 
সরন্বতীযাগ সম্বন্ধে ব্রাঙ্মণগ্রন্থে অনেক আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। 


সোস্স্রুস্রে ব্রতী 


. ([সোমযাগে সোম না হইলে চলে না। এই সোমকে বৈদিক 
)সাহিত্যে রাজা বলিয়া বর্ণন৷ করাও হইয়াছে। একট। প্রাচীন প্রবাদ 
১ছিগ যে, দেবতারা রাজ! সোমকে পূর্ববদিকেই ক্রয় করিয়াছিলেন। 
| ইহ! হইতে নিয়মই হইয়া গেল যে, খরিকেরা প্রাচীন বংশের পূর্বদিকেই 
. মোমক্রয় করিবে [ এতরেয়্রঙ্ষণ, তৃতীয় অধ্যায় ]। যাহা হউক, 
রাজা সোম গন্ধবর্বদের নিকট ছিলেন। দেবগণ ও খযিগণ তাহাদের 
নিকট সোমকে আন্নিবার জন্য উপায় চিন্তা! করিতে লাঁগিলেন। সেণানে 





বাগদেবী বাক্‌ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাহাদের বলিলেন, দেখ, 
গন্ধর্ধেরা স্ত্রীকামী; আমাকেই তোমরা সোমের মৃল্যত্ব্ূপ কর। 
দেবগণ কিন্তু বাক্‌কে ছাড়িয়া থাকিতে রাঁজী নন। তখন বাগদেবী ' 
বলিলেন, তোমরা আমাকে দিয়াই সোম ক্রয় কর? যখনই তোমাদের 
দরকার হইবে, তখনই আমি তোমাদের নিকট আনিব। অগত্যা 
দেবতারা তাহাতেই সম্মত হইলেন। বাগদেবী মহতী নগ্ররূপধারিণী 
হইয়া গন্ধরর্বদিগের নিকট গমন. .করেন, তৃুবু তিনি আগ্মগ্রণয়নের সময় 
পুনরায় ফিরিয়া! আসেন [এতরেয় ্রাহ্মণ৫ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড ]। 
তৈস্তিরীয়-সংহিত! (৬.১৬.৫ ), মৈত্রায়নী-সংহিতা (৩.৭.১) ও শতপথ- 
ব্রাহ্মণ আখ্যানটা রূপান্তরিত। শতপথের আখ্যানটী এই, 
শ্তপথ-ব্রাঙ্মণ বলেন (৩. ৫. ১. ১৩)--পূর্বেবে আদিত্যগণ ও 
অঙ্গিরোগণই ছিলেন। অঙ্গিরোগণ- প্রথমে যজ্কের আয়োজন করেন। 
তাহারা আয়োজন শেষ করিয়া তার পরদিন আসিয়া যজ্ঞ করাইবার 
জন্য অগ্রিকে তাহাদের আহ্বান করিতে পাঠাইয়া দিলেন। আদিত্যগণ 
কিন্ত পরামর্শ করিল যে, তাহার! অঙ্জিরোগণের নিকট যাইবেন না, 
বরং তীহারাই তাহাদের নিকট আসিবেন। তাঁহারা সোমযাগ করা 
যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তাহার! সেই দিনই যজ্ধের আয়োজন করিয়! 
অগ্নিকে বলিলেন, আজই আমর! যজ্ঞ করিব, ইহা আপনি ও অঙ্গিরোগণ 
জানিয়। রাখুন। তবে আপনাকে আমাদের যজ্ছের হোতা হইতে 
হইবে। আদিত্যগণ অগ্য কাহাকে দিয়া অঙ্গিরোগণকে সংবাদ 
পাঠাইয়৷ দিবেন। তাঁহারা অগ্জির উপর বেজায় চটিয়া গেলেন। অগ্নি 
বলিলেন; 'তিনি কি করিবেন, নিরপরাধ আদিত্যগণ তাহাকে বরণ 
করিলেন, তিনি তীহার্দের কথা ফেলিতে পারিলেন না। অগত্য। 
অঙ্গিরোগণ উপায়াস্তর নাই দেখিয়া আদিত্যগণকে যজ্ঞ করাইলেন। 
আদিত্যগণ দক্ষিণাম্বরূপ দিবার জন্ত বাক্কে আনয়ন করিলেন। 
অঙ্গিরোগণ বাকৃকে গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না; বলিলেন, ইহাকে 
গ্রহণ করিলে আমাদের ক্ষতি হইবে। কিন্তু দক্ষিণ ব্যতীত যজ পুর্ণ: 
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মেববাহনা সরম্থতী 


( বরেক্র-অনুসদ্ধান-লামতি-রাজনাহ) 





হইবে না। কাজেই তাহারা সূর্যকে আনিলেন, অঙ্গিয়োগণ হুর্ঘাকে 
দক্ষিণান্বরূপ গ্রহণ করিলেন। ইহাতে ৰাক্‌ বড়ই রাগিয়া গেলেন, . 
বলিলেন, নূর্যয কোন. গুণে আমার চেয়ে বড় যে, ভার। আমাকে গ্রহণ 
না করিয়া সূর্যকে গ্রহণ করিলেন? এই কথ! বলিয়৷ তিনি ইহাদের 
নিকট হইতে দুয়ে চলিয়। গেলেন। আদিত্যগণ বলিলে দেবতাদের 
বোঝায়, অঙ্িরোগণ অস্থুর। বাক্‌ ক্রুদ্ধ হইয়া সিংহীরূপ ধারণ 
করিলেন। * দেবান্ুরদের মধ্যে যাহা। কিছু সম্মখে পাইলেন, তাহাই 
নষ্ট করিতে লাগিলেন। দেবাম্ুরের। অস্থির হইয়া পড়িলেন। দেব- 
তাদের পক্ষ হইতে অগ্নি এবং অন্ুুরদের পক্ষ হইতে সহরক্ষ দূতরূপে 
প্রেরিত হইলেন। বাকের ইচ্ছা, দেবতাদের নিকট ফিরিয়া ধান। 
তাই তিনি দেবতাদের বলিলেন, তোমাদের নিকট গিয়া আমার লাভ 
' কি? দেবগণ বলিলেন, তিনি এমন কি, অগ্নিরও আগে যজ্ঞাহতি 
পাইবেন। তখন বাক্‌ সন্ধষ্ট হইয়। দেবগণেরই নিকটে গমন 
, করিলেন। 

মোম ছিলেন দিব্যধামে, আর দেবতারা ছিলেন এই পৃথিবীতে 
দেবতাদের ইচ্ছ| হইল, সোম তাহাদের নিকট আসেন, তাহা হইলে 
তাহাদের যজ্ের সুবিধা হইবে। গায়ত্রী সোম আনিবার জন্য আকাশে 
ছুটিলেন। সোম লইয়া ষধন তিনি আসিতেছিলেন, তখন গঞ্ধর্ধব 
বিশ্বাবন্থু তাহা 'পহরণ করিলেন। দেবগণ সমস্ত সংবাদ শুনিয়। 
বলিলেন, গন্ধর্কের স্ত্রীকামুক ; বাক্‌কে তাহাদের নিকট পাঠান যাক্‌, 
তিনি সোম লইয়া আমাদের নিকট আম্ুন। বাক্‌ প্রেরিত হইয়া 
গন্ধবর্ধদের নিকট হইতে সোম লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। গন্ধবর্বগণ 
পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়। বলিল, 'সোম তোমাদের, বাক্‌ কিন্ত 
আমাদের ।' দেবগণ “বলিলেন, আচ্ছ! ভাই হউক, ভবে বাক্‌ যদি এখানে 
আসেন, তোমরা জোর করিয়! তাহাকে লইয়া বাইও না; এস, আমরা 
উভয়েই ডাহার প্রীতি সম্পাদন করি। তাহাই হইল। গন্ধর্ব্বের। 
২ বৈষিদীয আন্ধণেও (৩,১৮৭ ) সিংহীরগ ধারণের কথা আছে। 





৭০ সরক্বতী 


তাহার নিকট .বেদপাঠ করিতে লাগিল। দেবগণ বীণার স্থ্টি করিয়া 
বসিয়। বসিয়া বীণ। বাঞ্জাইয়ী ও গান করিয়া তাহাকে প্রমোদিত করিতে 
লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন, আমর। তোমারই গান করি+, তোমাকেই 
প্রমোদিত করিব। সঙ্গীত শুনিয়। মুগ্ধ বাক দেবগণের নিকট ফিরিয়া 
আসিলেন।--এইবপে বাক্‌ ও সেম দেবচাদের নিকট রহিলেন 
(শতপথব্রাঙ্গণ, ৩. ২. ৪, ১.--৬)। 

এই আখ্যানটী তৈত্তিরীয় সংহিত। ও এতরেয় ব্রাহ্মণে আছে। কিন্তু 
আত সামান্য ও অন্যরূপ। তৈত্তিরীয়-সংহিতা বা এভরেয় ব্রান্ষণে 
বীণার কোন উল্লেখ নাই। কৃঞ্চ-যজুবেদি ব। তৈত্তিরীয়'সংহিভায় 
বাকের বীণার কথা আছে। একবার" বাক যজ্জের কার্ষ্য সাহায্য 
করিতে অস্বীকার করিয়া দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া যান। বৃক্ষস্থিত 
শব্রূপা বাকৃই ছুন্দুভি, বীণা ও তৃনবের মধ্যে শুনিতে পাওয়। যায়। 
নৈঘণ্টকে (৫. ৫) নিরুক্ত ১১, ২৭) বাকৃকে অস্তরীক্ষ-দেবতাদিগের মধ্যে 
গণন। কর! হইয়াছে । আর নিরুক্তে আমর! পাই, বজুই অস্তরীক্ষদেবতা 
বাক। কৌষীতকি ব্রাক্গণের (১২. ২) 'সরম্বতীতি তদ্‌দ্বিতীয়ং বজ্ররূপম্‌! 
এই উক্তি নিরুক্তসিদ্ধান্তের বীজ বলিয়। মনে হয়।... 


শল্পত্মতীল্ল তন 


তপথত্রাক্মণে সরম্বতীর বলি কেমন করিয়া হইল, সে সম্বান্ধ একটা 
আখ্যান আছে, তাহ এইরূপ £-ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ। ইন্দ্রের সঙ্গে 
বিশ্বরূপের বিবাদ ঘটে, ফলে ইগ্জ্র বিশ্বরূপকে নিহত করেন। বিশ্বরূপ হত 
হইলে ত্বষ্টা ইন্দ্রের উপর খুব চটিয়! গেলেন। 'ইন্দ্রকে শিক্ষা দিবার 
জন্তা আশ্চর্য্য যাছুশক্কিসম্পন্ন সোমরস তিনি আনয়ন করিলেন।* ইন্্ 


টিরিটিরিযিরারি রজত রর তানি 

* উতরেয় ত্রাঙ্গণ (১ম খণ্ড, ৬৫ অধ্যায়) ব্যাপারটা অন্ত রকমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইন্্ 
বষ্টাকে মারিয়া বরন্মহত্যাকাণী হন। ত্বষ্ট। তখন বৃত্র নামক ব্রাঙ্মণের স্থাষ্ট করেন। ইল্ত্র তাহাকেও 
হত্যা করেন। ইন্ত্র যতিবেপী রাক্ষদদের মারিয়! বুনো কুকুরদের দিয়। থাওয়াইক্লাছিলেন। হন্র 
্রাঙ্মণবেশধারী অরুরঘদের বধ করিয়াছিলেন। . ধৃহম্পতিকে প্রতিহত করিয়াছিলেন। এই পাঁ৯ - 
অপরাধে দেবতার! ইন্্রকে বর্জন করিলে ইপ্র দোমপানে বপ্িত হুন। কৌবীতকি ব্রাঙ্গণ উপনিষদ, ও 
তৈস্তিরীয় ব্রাঙ্মণে এই উপাখ্যানগুলি আছে। 


চিত্র--১৫ 





সিংহবাহনা সবতা 


গঙ্গার 


2 
সিংহবাতিনী সবন্গতা 


সোভনাথ- বোধগঘা 


আরহ্তী ৭১ 
কিন্তু তাহা পান করিবার জন্যই বড় উৎসুক হইলেন। তিনি ফজ্জাথ 
আনীত ত্বষ্টার এই সোমরস জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া সমস্ত পান 
করিলেন। কাজটা ভাল হইল না; তাহাতে যজ্ঞ পণ্ড হষ্টয়া গেল। আর 
তাহ! পান করিতে ন। পারেন, তাহারও তিনি ব্যবস্থা করিলেন। আর 
এই কার্ষ্যের ফল ইন্দ্রের নিকট অতি সাল্তবাতিক হইল। তিনি এই 
সোমরদ পানের ফলে ছট্ফটু করিয়। চারিদিকে ঘুরিয়! বেড়াইতে 
লাগিলেন। তাহার প্রতি অঙ্গ হইতে বাধ্য (ইন্ড্রিয়) খসিয়। 
পড়িতে লাগিল। ইন্দ্র তাহার তেজ, বলবীর্ধয সব হারাইয়! 
ফেলিলেন। * 

অনুর নমুচি ইন্দ্রকে জব্খ করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। 
তিনি এই সময় ঝোপ বুঝিয়া কোপ পাড়িলেন। শ' নমুচি ইন্ডের 
শারীরিক দৌর্বধল্য দেখিয়া তাহাকে সুরার সাহায্যে বিশেষরূপে বলহীন 
করিয়া! সোমের প্রভাব নষ্ট করিয়। ফেলিলেন। ইন্দ্রের দুর্দশ দেখিয়! 
" দেবতার হায় হায় করিতে লাগিলেন। দেবতার বলিলেন, যিনি 
ইন্্রকে আরাম করিতে পারিবেন, তাহার! তাহাকে পশুবলি প্রদান 
করিবেন। শেষে তাহারা স্থির করিলেন, অশিষ্বয়কে ছাগ এবং 
সরম্বতীকে মেষ বলি দেওয়া হইবে । 4 এদিকে ইন্দ্র রোগমুক্তির 
জন্য ভিষকের সাহায্য গ্রহণ কর! দরকার বোধ করিলেন ৮ বৈদিক 
যুগে ভিষক্‌ ছিলেন অ্গিদ্ধয়। তাহার পরেও বরাবর তাহাদের ভিষক্‌ 
বলিয়া খ্যাতি মাছে। শুরু-ষকুর্বেদ সরম্বতীকেও ভিষক্‌ বলিয়াছেন। 
শুধু তাহাই নয়, ভিষক্‌ যে অশ্ষিঘয়। যজুর্বেদ সরম্বতীকে তাহাদের 
পরীও বলিয়াছেন। নদীরূপ। সরস্বতীর সৃস্থতাসম্পাদনকারিণী শক্তির! 
পরিচয় আছে! অশ্বিদয় যখন নমুচির নিকট হইতে সোম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, দেবী সরস্বতী তাহ! সংস্কত করিয়! দিয়াছিলেন। ইন্দ্র 





* শতপথ-ব্রাঙ্ছণ ১২, ৭, ১, ১-২ 
1 মা] ১২. ৯, ১১ 
১ শতপথরাজ্ধণ ৯২০ দঃ $, ৯৬১৭ 


৭২ * ঈরহতী 
অস্থি ও সরম্বতীর নিকট গমন.করিলেন। শরণাপন্ন হইয়া! বলিলেন, 


তাহার! তাহাকে সাহাধা করুন। তিনি দুঃখ করিয়! বলিলেন,_-দামি 
নমুচির নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, দিবসে কিংবা রাত্রিকালে আমি 
নমুচিকে নিহত করিব ন1। দপ্ডাঘাতে, ধন দ্বারা, মুগটি কিংবা হত্ত দ্বারা 
তাহাকে মারিব না। শুষ্ক কিংবা আর দ্রব্য দ্বার! তাহাকে মারিব না। 
তবুও সে আমাকে বলহীন নিস্তেঞ্জ করিল। আমি যাহাতে জামার 
বল ফিরিয়া পাইতে পারি, আপনারা তাহার উপায় করিয়! দিন। 
সরস্বতী ইন্দ্রকে রোগমুক্ত করিবার জন্য সৌত্রামণী যাগের স্থটি করিলেন। 
ইন্দ্র নীরোগ হইয়। তেজোলাভ করিলেন। সরম্বতী ও অশ্বিদ্ধয় 
জলাভিসেচনপূর্ববক ইন্দ্রের জন্য বজ তৈরী করিয়া দিলেন। তখন ইন্ত্ 
নমুচিকে মারিবার জন্য উদ্যত হইলেন। রাত্রি শেষ হইয়। আসিতেছে 
অথচ ্র্ষ/ও উদিত হয় নাই, এমন সময় ইন্দ্র না-শুফ না-আর্জ অভিষিক্ত 
ফেনের দ্বার। নমুচির শিরশ্ছেদ করিলেন । * 
সরম্বতী অশ্বিদ্বয়ের সাহায্যে সৌত্রামণী যাগের স্থপ্টি করিয়াছিলেন 
বলিয়া তিনি মেষ বলিম্বরূপ পাইয়াছিলেন। তাই সৌত্রামণীযাগে ইন্দ্র 
ও অশ্বিঘধয়ের বলির সহিত সরম্বতীর উদ্দেশে মেষ বলিও দেওয়া হইত। 
শৌতস্ত্রকার কাত্যায়ন উপদেশ করেন যে, সোমযাগে বিভিন্ন 

দেবতার নিকট জীববলি দিতে হয়। কেশ-বপনীয়ের একমাম পরে 
অথবা তৈত্বিরীয় ব্রাঙ্গণ (১. ৮. ১৯) মতে পক্গান্তে অমাবস্যার দিন ও 
শুরা গ্রতিপদে “ব্যষ্টিদিরাত্র* করিতে হয়। বুমষ্টিখিরাত্র করিতে হইলে 
অগ্নিষ্টৌম ও অতিরাত্র সোমষাগ করিতে হয়। অতিরাত্রের সঙ্গে 
ষোড়শী যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে। যোড়শীতে ইন্দ্রের দাবী। 
তাহার নিকট তিনটি বলি দিতে হয়। কাত্যায়নবুত্রের (৯. ৮. ৫) 
নির্দেশ এই যে, অতিরাত্রে সরশ্বতীর নিকট চতুর্থ বলি দিতে হয়। 
তারপর একমাস পরে অথবা আবণী পূর্ণিমায় “ক্ষত্রধৃতি' নামক. অগ্নিষ্টোম 
করিতে হয়। তারপর কৃষ্ণগক্ষে নী যাগ। সৌত্রামদী যাগে 


*. পত়পধ-্ান্গণ ১২. ৭, ৬, ১০৪ 


চিত্র--১৬ 





সরম্বতী শত 


অনেক বিশেষ করনীয় আছে। শতপথ্ব্রাক্মণ (৫. ৫. ৪. ১) 
বলিতেছেন, -- 

“শ্বেত আশ্বিনো ভবতি। শ্বেতাবিৰ হ্স্থিনাববিপ্রল্হা সারস্বতী 
ভবত্যুভমিন্ত্রায় স্থত্রাধ্াই মালভতে ছুর্বেদ! এবং সমৃদ্ধাঃ পশবো যণ্তেবং 
সমৃদ্ধান্স বিন্দেদপ্যজনিবালভেরংস্তে হি সুশ্রপতরা ভবন্তি স যগ্জানা 
লভেরং লোহিত আশ্বিনো ভবতি তদ্যদেতয়। যঞ্জতে ৷ 

আশ্বিদ্ধয় লোহিতাভ শ্বেত বলিয়া তাহাদের নিকট ঢলোহিতাভ 
শ্বেত ছাগ বলি দিতে হয়। সরম্বতীর নিকট মেষ (এড়ক) বলি 


দিতে হয়। ৮ 
সম্পূর্ণ সোমযাগের সাতটা অঙ্গ। সপ্তম ও শেব অঙ্গ হইল 


বাজপেয়। অতিরাত্র ও অক্তোর্যাম ছাড়া বাজপেয় একটা স্বতন্ত্র যাগ। 
বাজপেয়েও ষোড়শী যাগ করিয়া তিনটী বলি দিতে হয়। তারপর 
সরস্বতীর নিকট চতুর্থ বলি দিতে হয়। অশ্বমেধ যজ্ছে মধ্যম দিনে নানা! 
দেবতার উদ্দেশে অন্যন ৩৪৯ গ্রাম্য ও আরণ্য পশু যুপে ও যুপান্তরালে 
বাঁধিয়। রাখা হইত। যাহাদের যুপে বাঁধা হইত, তাহাদের মধ্যে সকল 
রকম পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গই থাকিত। অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দেবতার 
ম্যায় বাক ও সরম্বতীর জন্য পৃথক্‌ বলির ব্যবস্থা ছিল। সরস্বতীর জন্থা 
মেষী, বগুসতরী প্রভৃতি গ্রাম্য ”শু এবং পুরুষবাক্‌ অর্থাৎ মানুষের মত 
কথ। কহিতে পারে, এমন শারিকা প্রভৃতি আরণ্য পশু থাকিত। গ্রাম 
পশুগ্চলেকে সত্য সত্যই বলি দেওয়।৷ হইত, আর আরণ্য পশুগুলিকে 
মন্ত্রবলি দিয়। ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তৈন্তিরীয়-সংহিতায় সরস্বতীর 
বলির একট! ব্যবস্থা আছে। বাকৃশক্তিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি দি ভাল- 
রকম কথ। বলিতে ন! পারে, তাহাকে সরম্বতীর জন্য একটা মেধী হনন 
করিতে হইবে; কার, সরম্বতীই বাক্‌। সরম্বতার নিকট মেষী বলি 
দিলে সে ব্যক্তি দেবীর প্রসাদে বাগবিভব লাভ করিবেন। অশ্বমেধ- 
যজ্ছে একটা মেষী সরম্বতীর বপি। ইহাকে ঘোড়ার হনুর নীচে 
বাধিবার নিয়ম । * 
* শতপখত্রাক্গ4, ১৩, ২* ২৪ 


৬ ৫ 











, আরতীয় বণি-সম্বন্ধ সগধ-আারদে আর.একটা আখ্যান আছে। 
প্রাপ্ত প্রজ। স্থষ্টি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্লান্তি-নিবারণের 
জন্ত তিনি প্রযত্ব করিলেন। প্রজাগণ তাহার নিকট হইতে অপস্যত 
হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে নিকটে আনিতে প্রযত্ব করিলেন। তিনি 
এগারটী বলির পশুর প্রতি ঈক্ষণ করিলেন। তাহাতে নিজের মধ্যে 
বঙাধান হইল। প্রজাগণ তাহার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিল। 
বলি প্রদান করিয়া তিনি অধিকতর সুস্থতা লাভ করিলেন। এইজন্য 
যজমান প্রজা ও ধনলাভ করিবার জন্য একাদশটী বলি দিয়! থাকে। | 
প্রথম অগ্নির বলি, দ্বিতীয় সরস্বতীর বলি, তৃতীয় পৃষার বলি। এইরূপে 
সোম, বৃহস্পতি, বিশ্বদেব, ইন্দ্র, মরুৎ, ইন্ত্রাপ্সি, সবিতা ও বরুণের বলি 
দিতে হয়।* সরস্বতীর বলি দিতে হয়, কেন না, শতপথ বলেন, 
সরত্বতীই বাকৃ। এই বাক্যের দ্বার! প্রজাপতি পুনরায় বলসঞ্চয় 
করিলেন। বাকৃ তাহার দিকে ফিরিলেন, বাক আপনাকে 
তাহার বশবন্তিনী করিলেন। বাকের দ্বারা তিনি. শক্তিমান্‌ 
হইলেন। 1 

শতপথব্রাহ্মণ সরস্বতীকে যেমন চূর্ণ ইন্দ্রশালি, বদর (কুল) ও ঘ্বৃত 
দিবার বিধি দিয়াছেন, তেমনই আবার চরু দ্রিবারও ব্যবস্থা দিয়াছেন। 
ইন্দ্র দেবতাদিগকে লইয়। বজের সাহাষে; বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন।-বাক্‌ 
দেবগণকে “( বৃত্রকে ) প্রহার কর, বধ কর” এই কথা৷ বলিয়া অনুমোদন 
ও উৎসাহদান করিয়াছিলেন। আর বাঁকৃই সরত্বতী ; সুতরাং সরন্যতীর 
জন্য চরুর ব্যবস্থা হইয়া থাকে । এই জন্য সাকমেধশ্যজ্ঞে মহাহবির মধ্যে 
সরম্বতীকে চরু দিতে হয়। 1 

যে সমস্ত দেবতার কাছে সংশৃপ, হবি দেওয়া হয়, কৃষ্ণযজুর্বেদে 
তাহাদের একটা তাঁলিক। আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতা (১.৮. ১৭) ও 


** শতপথব্রাঙ্গণ ৩. ৯. ১ 
1 শতপথরাক্গণ ৩. ৯. ১. ৭ 
গয়ব্তী যুগে পরাশর গৃহ্যহৃত্রে সরম্বতীকে ইসির যব দিবার বিধি দিশ়াছেন। 
1 শতপথত্রাঙ্গাণ ২, ৫. 8৫ 
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সরস্বতী ৭৫ 
তৈত্তিরীর়-ব্রাহ্মাপেও (১.৮,১) এই রকম তালিক। আছে । তালিকানপ 
দেবতার নাম, যথা-_অগ্নি, সরন্বতী, সবিতা, পুষা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, 
বরণ, সোম, ত্বষ্টা ও বিষুণ। 

সরস্বতীর নিকট পশুবঙ্গির কথা আশ্বলায়ন-শ্রীতস্থত্রেও (৩.৯,২) 
আছে 1” 


আশ্িন সারম্বতৈন্্রঃ পশবঃ। বার্বম্পত্যো বা চতুর্ঘঃ।২ 


এখন আমর! বৈদিক সাহিত্য হইতে ছুইটী জিনিস পাইল্লাম। 
সরস্বতীর নিকট পশুবলি এবং তাহার জন্য চরু-দানের ব্যবস্থা । হুইটাই 
ষে প্রথারপে পরধুগেও প্রচলিত ছিল, সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন 
আছে। পতঞ্জলি ১৫০ পূর্ব্বখুষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তিনি তাহার 
প্রণীত মহাভাষ্যের প্রথম আহ্িকে উপদেশ করিয়াছেন,-_ 

“সারম্বতীম্‌। “যাজ্কিকাঃ পঠস্তি।__ 

আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারম্তী মিষ্টিং নির্বপেদিতি।' 
প্রায়শ্চিত্তীয়। মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্‌।” 

আহিতাগ্নি অর্থাৎ সাগ্নিক ব্যক্তি অপশব প্রয়োগ করিয়। প্রায়শ্চিত্তের 
জন্য সার্বতী ইণ্তি করিবে। প্রায়শ্চিন্তের যোগ্য না হই, এই জন্য 
ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন কর! উচিত। 

দেখা যাইহেছে, লোকে যজ্কঝ করিবার সময় মধ্যে মধো অপশব্দ 
প্রয়োগ করিলে প্রয়োগকর্তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। সেই প্রায়- 
শ্চিত্বের নাম সরস্বতী-যাগ বা সারম্বতী ইঠটি। মন্ুসংহিতায়ও এই 
সারস্বত-যাগের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও এই যাগের 
উদ্দেশ্য প্রায়শ্চিত্ত ; কিন্ত তাহা অপশব্ প্রয়োগের জন্য নয়--সত্যের 
অপলাপের জন্য, সাক্ষ্য দিতে গিয়া সত্য কথার পরিবর্তে মিথ্যা কথা 
বলার জন্ত। শুদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ প্রমাদের বশবর্তী হইয়া 
এমন একটা কুকর্ম করিয়া ফেলিল, যাহার ফলে তাহাকে বধদণ্ডে দণ্ডিত 
হইতে হয়। মন্থ বলেন (৮. ১০৪) যেখানে সত্যকথা বলিলে শৃদ্র, 


৭৬ সয় 


বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ব। ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইবে, সেখানে মিথ্যা কথা বলাই.উচিত। 
এখানে মিথ্যা সত্য অপেক্ষা প্রশস্ত । যাজ্ৰবন্ধ্যও (২, ৮৩) এই ভাবের 
কথ! বলিয়াছেন । * 
কিন্তু যিনি মিথ্যা কথ! বলিবেন, তাহাকে এই জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হইবে। মনু বলিয়াছেন,__ চি 


দ্বাগ্দৈবত্যৈশ্চ চকুভির্জজেরংস্তে সরম্বতীম্‌। 
অনৃতস্তৈনসন্তস্ত কুর্বাণে। নিষ্কৃতিং পরাম্‌॥” ৮" ১০৫ 


এইরূপ মিথ্যাকথার জন্ত খাহারা সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে চান, 
তাহাদিগকে চরু দিয়! সরত্তীযাগ করিতে হইবে। সরন্বতীযাগে চরুই 
বিধি। চরু-বিধির উল্লেখ আমরা! পূর্বে করিয়াছি। ভরতমুনি তাহার 
নাট্যশান্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন। ভরতের উক্ত এইরূপ ₹-- 


ধ্রন্ধা ণং মধুপর্কেণ গায়সেন সরস্বতীম্‌। 
শিববিষুমহেন্দরা্াঃ সম্পূজ্যা। মোদকৈরথ ৮ ৩. ৩৭ 


সরন্থতীর নিকট বলির প্রথা এখনও লোপ পায় নাই। ভদ্রকালীর 
(নিকট বলির ব্যবস্থা আছে। ভদ্রকালী সরন্বতী_নীলাভ। বাঙ্গলার 
বরিশাল অঞ্চলে আজও সরম্বতীর নিকট সাদা ছাগ ব'ল দেওয়া হয়। 
ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের কয়েকটা জেলায় 
যোড়শোপচার আয়োজনে নীল সরন্বতীর পুজা হইয়া থাকে।, প্রতিমা 
নীলবর্ণের হয়। নীল-সরন্বত্তীর নিকট শ্বেত ছাগ বলি দিবার ব্যবস্থা। 
মাদারীপুর সবডিভিজনের অন্তর্গত কার্তিকপুরেও সরম্বতীপৃজার দিন 
সরন্থতীর নিকট্‌ ছাগ বলি দেওয়! হয়। মাদারীপুরের অন্যান্থ জায়গায় 
এ প্রথ। প্রায়ই নাইন পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জ মহকুমায় জরন্বতী- 
পূজায় সাদ। ছাগল বলি দিবার ব্যবস্থা আছে। বরিশালে, মাদারীপুরে 
: এবং পূর্ববঙ্গের আরও ছুই এক জায়গায় ছাত্রের! পরীক্ষায় সাফল্যলাভ 
করিতে সরম্বতীর নিকট পাঠাবলির মানস করিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে 
(জরম্বতী-পৃজার দিনে নিরামিষ ভোজরই বিধি।..কিন্ত ূর্বববঙ্গে অধিকাংশ 


ডা 


চে 


€ভত- * 





সরস্বতী ৭৭ 


স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁখরগঞ্জ জেলায় বিশেষতঃ 
বরিশাল, রহমৎপুর, গৈলা প্রভৃতি স্থানে পুজার পূর্বে কাহারও 
বাড়ীতে ইলিশ মাছ আসে না; এ দিন প্রথম ইলিশ মাছ আনিয়া 
খাইতে হয়। জলাবাড়ীতে এ দিন ইলিশ মাছ খায় এবং পাঠা বলি দেয়। 
সিরাজগঞ্জ মহকুমায়, বিক্রমপুর, ময়মনসিংহে এ দিন গৃহস্থগণ প্রথম 
ইলিশমাছ খায়। টট্টগ্রাম ও ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়ায়ও এ 
দিন কেহ মাছ খায় না। কুমারখালি ও তাহার নিকটবত্তী স্থান পূর্ব ও 
পশ্চিমবঙ্গের সীমায় অবস্থিত । এই সমস্ত স্থান অধুনা পশ্চিমবঙ্গের 
অন্তর্গত হইেও পুর্বববঙ্গের প্রথানু সারে সরম্বতীপৃজার দিন প্রথম ইলিশ 
মাছ খাওয়ার নিয়ম বজায় রাখিয়াছে। স্ঞ 

মাদারীপুর সবডিভিজনে অধিকাংশ জায়গায়ই সরন্থতীপৃজার দিন 
জোড়া ইলিশমাছ খাওয়ার নিয়ম আছে। যদ জোড়া ইলিশমাছ ন। 
পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটী মাছের সঙ্গে একটী লম্বা বেগুন * 
একসঙ্গে করিয়। জোড়া করিয়া লওয়া হয়। ঢাকা জেলা বিক্রমপুর 
অঞ্চলে বিজয়া দশমীর দিন কেহ কেহ জোড়া ইলিশ মাছ বাড়ীতে 
আনিয়া থাকেন। ইহ|রা পরেও ইলিশমাছ খাইয়া থাকেন। কিন্ত 
ধাহারা এ দিন জোড়া ইলিশ না আনেন, তাহারা সরম্বতীপৃজা পর্য্যন্ত 
আর ইলিশ মাছ খাইতে পারেন না 17 


সুস্তিতজ্জেে নব্রত্বতী 


সরস্বতীর কয়েক রকমের ৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় £-- 
১। কোথাও তিনি একক বনিয়া থাকেন (চিত্র--১ ও চিত্র-ং 
২। কোথাও তিনি একক ধড়াইয়! থাকেন (চিত্র_২ (খ)) 
৩। কোথাও তিনি ব্রন্মার পরিবার'দেবতারপে দণ্ডায়মান! | 
৪। কোন স্থানে তিনি বিষ্ণুর পরিবার-দেবতারূপে দণ্ডায়মান 
( চিত্র--৩)। 
পাল্াসীলা সল্পব্তী 


উজ বলিয়াছেন, সরম্বতী শ্বেতপল্পামনা। আমাদের দেশে লোকে 
বরাবরই পল্পফুলকে সকলের চেয়ে সুন্দর ফুল বলিয়া পদ্লের প্রতি আকৃষ্ট 
হইয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতে পদ্ম সকলেরই প্রিয়। ভারতে 
সকল যুগেই পদ্ম অতুলনীয় ছিল। ইহার আদর সকল যুগেই সমান। 
সাহিত্যের সেবায়, শিল্পকলার অনুশীলনে পদ্মকে কোন দ্রিন কেহ ভোলে 
নাই।) প্রাচীনতম বেদে পদ্মের উল্লেখ প্রথম দেখিতে পাওয়। যায়। 
শ্বেত ও নীল পদ্মের কথা খগ্থেদে বহুবার আছে। পুগুরীক শ্বেতপন্প, 
পুফর নীলপদ্ম। পরে ব্রান্মণ্যধুগে পদ্মের আদর আরও বাড়িয়া পড়ে। 
পরবত্তাঁ যুগে সংস্কতসাহিত্যের কবিগণ গদ্মকে অপার মাধুর্য্যময় ও 
সৌন্দর্য্যের সার বলিয়। মনে করিয়া আসিয়াছেন। ভারতের কোন 
যুগের কলাশিল্পে পদ্মকে বাদ দিয়া তাহার চাতুরীর পরিচয় দেয় নাই। 
সকল ধর্মই পদ্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু" সকল 
ধর্মের প্রাচীনতম স্থাপত্য-নিদর্শনে ভারতের সর্বত্র পদ্ম বিরাজমান। 
যখন বৌদ্ধধন্্ ভারতের বাহিরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন ষবদ্ীপ, 
মাত্রা, শ্যাম, জাপান প্রভৃতি সুদুর প্রাচ্য প্রদেশেও মৃত্তিশিল্প ও 
স্থাপত্যকলায় পদ্প প্রকৃষ্ট স্থান লাভ করিয়াছিল। 

ব্রাহ্মণ গ্রান্থ পদ্মকে আমর! সর্ধবপ্রথমে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির সহিত 


্ 





তা 


পদ্মহন্তে বনুম 


| 


ত্য-পবিধদে বঙ্ষিত 
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( রঙ্গপুব-সা 


্ঃ ন্‌ ॥ প্‌ টা কল 
| 
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সংগ্লিষ্ট দেখিতে পাই। তৈত্তিরীয়-ব্রাক্ষণ (১.১.৩.৫ ইত্যাদি) বলেন, 
প্রথমে সমস্তই জলময় ছিল। প্রজাপতি ব্রন্মাণ্ড স্থ্টি করিতে ইচ্ছা 
করিলেন। অমনই দেখিলেন-_-সরলভাবে একটা “পু ল-পর্ণ? 
জলের উপর দণ্ডায়মান র'হয়াছে। আবার তৈত্বিরীয়-আরণ্যকে (১২৩, 
১) দেখিতে পাই--যখন সমস্তই জলময় ছিল, তখন মাত্র গ্রঞ্জাপতি 
পুক্ধর-পর্ণে উৎপন্ন হইলেন। পরে মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, 
স্্টিকর্তা ব্র্মা ধ্যানরত বিষুণর নাভি হইতে উৎপন্ন হইলেন। বর্ষা 
বির নাতি-পদ্স হইতে উ্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম হইল 
«অজ-জ”, “অক-যোনি* প্রভৃতি । বিষুর সঙ্গেও পদ্সের সম্বন্ধ আছে। 
বিষ্টুর একটা নাম “পদ্ম-নাভ"। বিষু তাহার ঢারি হাস্তের একটাতে 
পদ্মাও ধারণ করিয়া থাকেন। বিষুপত্ধী শ্রীর ব্বামও পদ্মা । 

আমাদের পৌরাণিক আখ্যায়িকায় পদ্ম আসন ও পাদপীঠরূপেও 
প্রাচীনতম কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আমিতেছে। 'পদ্মের উপর দেব 
বা দ্রেবী বসিয়া অথবা ফাড়াইয়া থাকেন। ব্রহ্মা! বিষুর নাচি-পদ্দে 
আসীন। ব্রন্ধা, বিষণ, মহেশ্বর এবং তাহাদের শক্তিত্রয় সরম্বতী, লক্ষ্মী ও 
ও পার্ব্বভীর আসন-_পদ্ম। অগ্নি, গণেশ, পবন--ইহারাও পদ্মের উপর 
বসিয়া থাকেন। সূধ্য, ইন্দ্র ও বিষুর এবং তাহার অবতারগণের পাদ- 
পীঠ-_পল্ম। * 

(জরম্বতী সাধারণতঃ পদ্মোপরি দণ্ডায়মান] বা আসীনা থাকেন 
( চিত্র--8, ৫, ৬,৭)। শিল্পশান্সও এইরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন। 
ময়মুনি ( নয়মত, ১২ শ অধ্য।য় ) বলেন,_- 


"পন্মং লক্ষ! সরন্বত্যা -কারঞ ত্রিবর্ণকম্‌/৮--৬৬ প্লোক 


শ্বেত পদ্মাসনে সরস্বতীর বসিয়। থাকিবার নিয়ম | অংশুভেদাগম 
(৫১ পটল) ও পূর্বকারণাগমও (১২ পটল) তাহাই বলিয়াছে। 
দক্ষিণ-ভারতে গঙগিকোগুচোড়পুরম্‌,  ( চিত্র-৮ ) বাগড়ি ( চিত্র--৬) ও 
৪ /১,/৯ 11560017611 এর প্রবন্ধ । 


৬ 


গদগে (চিত্র-:৭) দ্বিহস্তা এইরূপ পক্পোপবিষ্টা সরম্বতীর 
, প্রস্তরমূত্তি আছে। ৯) 09 

স্থাপত্য-শিল্পে পদ্মাসনের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়-__উদয়গিরি, 
ভারহুত ও সীচীতে। সাঁচীর মহাস্তুপের দ্বারের উপরেই এই সমস্ত 
পল্মাসন খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই সমস্ত পল্মাসনে লক্গমী 
সমাসীন]। 

সিংহলে শিব, পার্বতী ও কুবেরের পীঠাসন__পদ্ম । তিববতে 
সরস্বতীর পীঠাসনও--পদ্ । 

অংশুভেদাগম তাহাকে “শ্বেতপল্মাসনান্থিতা” এবং পূর্ববকারণাগম 
তাহাকে "শ্বেতপন্মাসীন।” বলিয়াছেন ) - 


হংতন্বাহনা সব্পরং্ততী 


 বিুধর্্োততর কিন্ত বলেন, সরন্বতী শ্বেতপল্পের উপর দগ্ডায়মান। 
থাকিবেন। পুরাণে সরম্বতী ব্রন্ধার শক্তি। তখন তিনি জ্ঞানের | 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সংস্কৃত ভাষার জননী। ইহার বাহন প্রায়ই হংস। 
ব্রহ্মা হংসবাহন ; সুতরাং হংসকেও প্রায়ই সরম্বতীর বাহনরূপে দেখিতে 
পাওয়। যাঁয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, দেবের যে বাহন, দেবপত্বীরও 
সেই বাহন। সেই হিসাবে ব্রহ্ষাণী সরস্বতীরও প্রিয় বাহন হংস। 
মানস-সরোবর ব্রন্ষমার প্রিয় স্থান। মানস-সরোবরের হংসও চির প্রসিদ্ধ । 
কালিদাসের মেঘদূত হইতে আর্ত করিয়া বর্তমান কবিদের রচনায় 
মানস-সরোবরে হংস স্থান পাইয়াছে। হয়তো সেই জন্য হংস ব্রহ্মার 
বাহন হইয়। থাকিবে । আবার পুরাণাদিতে নির্দেশ আছে, সরস্বতী 
মানল-সরোবর হইতে উৎপন্ন । - কাজেই হংসের সঙ্গে সরম্বতীর ' 
সম্পর্ক ঘটা বিচিত্র নয়। কল্হণ রাজতরজিণীর প্রারস্তে কাশ্মীরের 
বর্ণনা দিয়াছেন! এই বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সরম্বতী হংসরূপে 
ভেড়গিরিশুঙে সরোবরে দর্শনদান করিয়াছিলেন । দক্ষিণ-ভারতে গদগে. 
ক. 0001780) 09০-051607685 06171705 1901০81500, 2150818/ ০মাস) 0ষ৮ত 





সরস্বতী ৮১ 


১হংসবাহন! ছিডৃজ। সরম্বতী আছে (চিত্র--৭)। পাদগীঠের হুইদিকে 
শী করিয়া পরিবার-দেবতা, মধ্যে হংস। পাদপীঠের উপরে পঞ্সপীঠে 
সমাসীনা দেবী সরস্বতী । 

মহীশৃরে নেলমঙ্গল তালুকে একটা সরম্বতী-মন্দির আছে; 
ইহার নাম সারদা-মন্বির। এই মন্দিরের প্রস্তরনির্শিতা চতুতু্জ 
সারদার বাহন হংস (চিত্র-:৯)। সরম্বতী পল্মামনের উপর উপবিষ্ট। | 
রস্তর-মুষ্তিটা আধুনিক। লগুনের প্রত্বশালা__ ব্রিটিশ মিউজিয়মে 
হংসবাহনা চতুভুক্জা একটী সরস্বতী মৃত্তি আছে। দেবীর ছুই হস্তে 
বীণা, এক হস্তে অক্ষমালা, অপর হস্তে পুথি, পুঁথি বাধার ফিতাটী বেশ 
স্পষ্ট 1 

সস্মু-লাহনা সন্পসন্মতী 


ক 


- (দক্ষিণ ভারতে বোগ্বাই প্রদেশে সরম্বতী সাধারণ হঃ ময়ুরবাহনা (চিত্র 
--১১)। মুরের (1০০০) গ্রন্থে (১1০০1৩৪ 118)90. চ9001১6০0) চতুর্ৃস্ত। 
মযুরবাহন! সরস্বতীর ছবি আছে। রাজপুতানায়ও মযুরবাহন। সরশ্বতী 
আছে। সম্প্রতি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত অর্জিত ঘেধ এমএ, বি-এল মহাশয় 
একটা ময়ুরবাহন! অপূর্ব মূর্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই মূত্তিটা ছুই হাত 
বিস্তার করিয়। ছুইটা ব্যাস্ত্ের মস্তকে রাখিয়াছেন ( চিত্র_১২)। 
ক্যনিঙহম্‌ সাহেব * বলেন প্রায় সমস্ত প্রাচীনতম হিন্দু 
মন্দিরেই গঙ্গা ও যমুনার ক্ষোদিত মস্তি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। মণ্দির- 
প্রবেশ-পথের ছুই ধারে ছুইটা মুত্তি থাকে। গঙ্গা, যমুনা! ও সরস্বতীর 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ বাহন থাকে ;গঙ্গার বাহন মকর, যমুনার কচ্ছপ, সরস্বতীর 
মযুর। ক্যনিঙহমের এতে, গঙ্গায় মকরের প্রাচুর্য, যমুনায় কচ্ছপের 
এবং সরস্বতীর তীরে ময়ূরের আধিক্যবশত;ঃ এইরূপ বাহন হইয়। 
থাকিবে। ) 


2 ররর রোযার যাহারা ররর 
* (81012501067091 945৪) 7২6০০ ০1, 15: 0, 7০) 
১১ 


বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের (2)+) চিত্রশালায় একটী আসীন! 
সরস্বতী আছেন (চিত্র-১৩)। ইনি মহামুজ-পীঠে “মুখাসন'মূদ্ায় 
বসিয়া অছেন। পাঁদপীঠে একটী মেষ আছে) দেবী মেষের 
"পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণগদ রাধিয়াছেন। দেবীর চারি হস্ত। উপরের দক্ষিণ 
ইস্তে অঙ্গমাল1; উপরের বাম হস্তে__পুস্তক ; নীচের ছুইটা হাতে দেবী 
বীণা ধারণ করিয়া আছেন । 

বরেন্্র-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালায়ও মেষবাহনা একটী সরস্বতী- 
মৃত আছে (চিত্র-১৪)9/ 

সিংহবাহন! সন্পক্মতী ,. ূ 

সিংহবাহনা সর্বতী বৌদ্ধ" সরন্ী7--বোধিসত্ব মঞ্জত্রীর শক্তি 
সরস্বতী । মঞ্জুপ্রীর বাহন সিংহ; হতরাং তাহার শক্তি সরস্বতীর বাহনও 
সিংহ হইয়াছে | 

উঁান্ধারে একটা ভগ্ন সরন্বতী-মৃগ্তি পাওয়া গিয়াছে (চিত্র --১৫খ)। মৃত্তি- 
টার মুখটা একেবারে ভাঙ্গিয়। গিয়াছে। মৃত্ডিটা সিংহের উপর সমাসীনা। 
সিংহের উপরে বঙসিয়! ছুইটী পা একদিকে ঝুলাইয়া আছেন। 
আমাদের বীণার ম্থায় একটা বাদ্যযন্ত্র দেবী জান্ুর উপর রাখিয়া: 
ধরিয়া আছেন। লাহোর চিত্রশালায়ও দিংহারঢা এইরূপ একটা 
তগমূর্তি আছে। 

বোধগয়া হইতে সোজা উত্তর-পূর্ব গেলে - ১৫ মাইল দুরে 
সোৌভনাথ পাহাড় পড়ে। পাহাডটা প্রায় ১০** ফুট উচ্চ। 
১৮৯৯/১৯০০ সালে এ পাহাড়ের নিকটবন্তা স্থানের একটী ছোট ছেলে 
পাহাড়ের উপর একটা স্তঃপের ধার থেকে একটী সয়্যতী মৃততি পায়।, . 
মুর্তিটা অতি সুন্দর ( (চি--১৫ ক)। দেবী চতুডুজা। তাহার ছু হস্তে. 
বীপা, অপর ছুই হস্তে অক্ষমালা-ও পুস্তক |. সরন্বতী দিদল পয়পীঠের 
উপর উপবিটা। -গাদপীঠের নি মধাস্ারী: একটা পিং. লিংছের : 
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অতন্তাদোোহা এল বল স্স ভর 


ত্রিভঙ্গমুদ্রায় সরস্বতী 


উপর সুকৌশলে একটা পঞ্স বিন্যস্ত হইয়াছে। সেই পয্পের উপর 
দেবীর দক্ষিণপদ স্থাপিত। সিংহের বামদিকে একজন উপাসক যুক্তকরে 
বসিয়া আছে। দক্ষিণ দিকে হই পউকক্তি ক্ষোদ্দিত লিপি। সমস্তট 
পড়িতে পারা গেল না। লিপিটার পাঠ এপ 

| 


১১৫১ ধমোয়ং ৮১৮১ 
জিনংহাক্সভা আাগীশ্বন্পী 


কলিকাতার প্রত্বশালায়ও (৬৯৪৭ সংখ্যক মূর্তি) একটী সিংহবাহন! 
নং বাগীশ্বরী মৃত্বি আছে (চিত্র--১৬)। দেবীর ছুই হস্তে পরশু ও 
গদা। অপর দুই হস্তে তিনি দানবের জিহব। উৎপাটন করিতেছেন । 
এই বাগীশ্বরী মূর্তিটা মগধে আবিষ্কৃত এবং দ্বিতীয় গোপালদেবের 
রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত । 

বারাণসী ওসানগঞ্জ মহল্লায় যাগেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। 
. ইহারই কিছু দূরে গুসানগঞ্জ মহল্লার পাশে 'নাগকুয়। মহন্লা" । এখানকার : 
প্রাচীন তীর্থ 'নাগকুপ?; ইহারই কিছু দুরে বাগীশ্বরী-দেবীর মন্দির | 
বাগীশ্বরী-দেবীর মৃত্তি অষ্টধাতুময়ী। দেবীর মস্তকে মুকুট”_বেশ বড়। 
দেবী সিংহোপরি আসীন । মন্দিরের বারান্দায় নানা দেবদেবীর 
মুর্তি চিত্রিত। মন্দিরের এক কোণে একটা পাথরের সিংহ-ুন্তি। 
এটা আমেঠিরাজ দিয়াছেন ।) 


সবস্ঘতীল্প প্রহল্পণ 

সরস্বতীর হস্ত সংখ্যায় দুই বাঁচার। লাধারণতঃ ছুই হাত থাকিলে _ 
দেখা বায়, এক হাতে পুস্তক, অপর হাতে মাল! । ব্রহ্মবৈবর্ত (ব্রহ্মখণ্ড। 
৩ অধ্যায় ) বলেন, ০“বীণাপুস্তকধারিণী %। সরস্বতীর চার হাত হইলে 
অপর ছুই হাতে পাশ ও অঙ্কুশ, অথব। বীণা। ও কমণ্ডলু থাকিবে। 

মহীশুরের অন্তর্গত বেলুড় ও হলেবিড, গ্রামের হৈসল রাজ্জাদের 
মন্দিরগাত্রে সরস্বতীর কয়েকটা মৃত্তি আছে। এ মূর্তিগুলির হস্তে অন্কুশ, 
বীণা, অক্ষমালা ও পুস্তক আছে। এই সমস্ত স্থাপত্যে সরস্বতী শিবশক্তি। 


৮৪ সরখ্বতী 


মহীশুরে মণ্তালুকের অন্তর্গত বসরল গ্রামে মল্লিকার্জন মন্দির 
আছে। ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরটা নির্টিত। এই মন্দিরের নবরঙ্গে 
উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটা সুন্দর সরন্বতী মৃত্তি আছে। দক্ষিণের মৃত্তিটার 
চিত্র প্রদর্শিত হইল (চিত্র-_-২ক)। এই মূর্তির হস্তে অঙ্কুশ, বীণা, অক্ষ- 
মালা ও পুস্তক । 

ইহার ব্যতিক্রমও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অংশুভেদাগম 
(৪৯ পটল) দক্ষিণ-ভারতের আগম। ইহাতে সরম্বতী-মূর্তির বর্ণনা 
এইরূপ £- 


ব্যাখ্যানং চাক্ষসথত্রঞ্চ দক্ষিণে তু করছয়ে। 
পুস্তকং পুগুবীকঞ্চ ত্রিনেত্রা চারুরূপিণী ॥ 


দেবীর দক্ষিণ দিকের একহাতে অক্ষমালা, অপর হস্তে ব্যাখ্যানযুদ্রা । 
বাম হাত ছুটাতে পুস্তক ও শ্বেতপন্ম। ঝিষুধর্োত্বরে দেখা যায়, 
বামদিকের একটী হাতে পদ্মের পরিবর্তে কমণ্ডলু। দেবী দক্ষিণ-হস্তে 
ব্যাখ্যান-মুদ্রার সহিত বীণ] ধারণ করিয়া আছেন। 

সরন্বতীর কর্ণে কুণ্ডল থাকে। পুর্বকারণাগম বলেন, তাহার 
কর্ণকুণ্ল মুক্তার-“মুক্তাকুগুলমণ্ডিতাম্” ; কিন্তু অংশুভেদাগম-মতে 
সরস্বতীর কুগুল রত্বখচিত-_দরত্বকুগুলমণ্ডিতা%। 

স্কন্দ-পুরাণের সুতসংহিতায় সরম্বতীর মস্তকে জটামুকুট। এই 
মুকুটে চন্দ্রকল! সম্নিধিষ্ট। সরম্বতী নীলকণ্ঠা, ত্রিনেত্রা ৷ 


জটাজুটধরা! শুদ্ধ চন্রার্ধকৃতশেখরা | 
পুণগডরীকসমাসীনা নীলগ্রীবা ত্রিলোচনা ॥ 


সরস্বতী শ্বেতপল্মাসীনা, শ্রেতবর্ণা, শ্রেতবস্ত্রাবৃত।। দেবীর 
মস্তকে জটামুকুট। দেবী যজ্ঞোপবীত-ধারিণী, হারযুক্তাভরণভূষিতা। 
সমস্ত মুণ্তিতেই দেবী ত্রিনেত্রা। তাহার মস্তকের চারিদিকে 
প্রভামগ্ডল। | 


রি 





সরহ্বতা ৮৫ 

হেমাত্রির ব্রতখণ্ডে (বিষুধর্্ন ) আছে-_ 

পৃস্তকং চান্ষমালা চ তস্ত। দক্ষিণহস্তয়োঃ। 

ব|মযোশ্চ তথা কার্ধ্যা বৈষণবী চ কমগ্ুলুঃ। 
পূর্বকারণাগম ( ১২ পটল )- 

সবগঁং দক্ষিণে হস্তে বামহস্তে চ পুস্তকমূ। 

দক্ষিণে চাক্ষম।ল! চ করকং বামকে করে ॥ 
রবূপমণ্ডনমতে-__ 


অক্ষ জবীণা পুস্তক মহাবিছ] প্রকীর্তিতা। 
বরাক্ষাজং পুস্তকঞ্চ সরস্ব তী শুভাবহ!| ॥ 


সরম্ঘতীর এক ধ্যানে আছে-_ 


7৫ “মুক্তাছার[বদ। হাং শিরমি শশিকলালক্ক ভাঁং বানুভিঃ স্বৈ- 
ব্যাখ্যাং বর্ণাক্ষমালাং মণিময়ধলসং পুস্তকঞ্চো দহস্তীম্‌ ”) 


জলন্নিতাসনে আঁঙসীন্া সব্রজ্্তী 


১৯০৪-৫ খুষ্টাবে বীণাবাদনরতা দেবী সরশ্বতীর একটা মৃত্তি আবি- 
ফৃত হইয়াছে। এক্ষণে তাহ! সারনাথ চিত্রশালায় [ ট () 27 ] রক্ষিত। 
এই মূত্তি এক উচ্চ আসনে ললিতাসনমুদ্রায় আসীনা। দেবী নানালঙ্কার- 
ভূষিতা। ইহা মধ্যযুগের ভাক্কর্য্যের নিদর্শন। মৃ্তিটী লাল বেলে 
পাথরে ক্ষোদ্দিত। ) 


ব্রস্বতী ম্মত্তিলপ জঙ্গী 


বিষুরমুত্তির সঙ্গে, অনেক সময় সরম্বতীকে দেখিতে পাওয়া যায়। 
বজীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশাঁলায় এইবূপ অনেকগুলি মৃপ্তি আছে। ' 
সরম্বতীমুত্তির ভঙ্গী সাধারণত; সমভঙ্গ। পরিষদের চিত্রশালায় 


8 'সিমপদস্থানক' মুন্্ায় পন্মপীঠে দণ্ডায়মান একটা ঝিষুমুস্তি 
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৮৬ সরহ্বতী 


আছে। এ মূর্তির দক্ষিণপার্থ্রে লক্ষ্মী, বামপার্থে বীণাহস্তে সরস্বতী; 
( চিত্র--১৭ ক ) উভয় স্্ীমৃত্তিই ত্রিভঙ্গ। এখানে আর চারিটা বিষু- 
(ত্রিবিক্রম) মূত্তি আছে। ইহাদেরও বামপার্থে বীণাহস্ত! সরস্বতী । ত্রিভঙ্গ- 
মুদ্রায় এক পা বাড়াইয়া দেবী দগ্ডায়মানা। বিষুমূর্তির সহিত যে 
সরস্বতী থাকেন, তিনি প্রায়শঃ পল্সগীঠে দণ্ডায়মানা। সাহিত্য-পরিষদের 
এইরূপ একটী মৃষ্তিতে ত্রিবিক্রম যে ভদ্রপীঠে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহাতে 
এই মৃষ্তিও দণ্ডায়মানা। পরিষদে বিষুর একটী তাতমূর্তি আছে। ত্রিভঙ্গ- 
মুদ্রায় এখানেও সরম্বতী বীণাহস্তে দণ্ডায়মানা। এখানে সরম্থতী পঞ্চরথ 


ভদ্রপীঠের উপর পদ্মগীঠে দণ্ডায়মান । আরও একটী তামার কেশব- 


মন্তিতেও সরস্বতী আছেন। পরিষদে (চিত্র__১৭খ) 


দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় একটা বীণাহস্তা সরস্বতী আছেন। পরিষদের ৮৩)-15 





সংখ্যক বিষু-মুত্তিতে দেবী অভঙ্গমুদ্রায় দণ্ডায়মান! ( চিত্র_-১৮ক)। 


বিষুমৃত্তিতে অভঙ্গমুদ্রায় আরও এক সরস্বতী আছেন নর, 


ইহার হস্তে বীণ। | এই সরম্বতী নানালঙ্কার-বিভূষিত। (চিত্র-১৮খ)। ১৯১১- 
১২ সালের /১:০]7০০০1০৪1০৪] 90565 ০1 11019) 4৯000819001 
রঙ্গপুরে প্রাপ্ত পাঁচটা বিষুমৃত্তির প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের 
মধো প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ 'ও পঞ্চম মৃত্তিতে বিষুরর দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে 
বীণাহন্তে সরস্বতী (011.১0১ ০. 13 011,১00, ০৪. 3.4.5.)। 
রঙ্গপুর-মাহিত্য-পরিষং-পত্রিকায় (৫ম খণ্ড, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ১২৮) ৭০ 
সংখ্যক প্লেটের দ্বিতীয় বিষুমুপ্তিটার পরিচয়ে ব্বর্গত জগদীশ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় বলিয়াছেন বিঞ্ুর বামদিকের মুগ্তিটা সরম্বতী ; ইহার বীণ। বক্র- 
ভাবে ধৃত। স্পুনার (0.3.50০০761) সাহেব দেখাইয়াছেন (/৬.০.1২-- 
পৃঃ ১৫৫) যে, বক্রভাবে ধৃত পদার্থটা বীণ। নয়__পল্প। অবশ্য এই 
পদ্ম অর্থে পন্মন।লই বুঝিতে হইনে। বীণা সোজাই হয়_-এরপ বক্র 
বীণ কোথাও দেখা যায় নাই। এ মুন্ডিটা সরম্বতীর নয়--বন্থুমতীর, 
আর দক্ষিণে ইন্দিরা। শারদাতিলক ধ্য।নে তাহাই বলিয়াছে__ 


সরস্বতী ৮৭ 


*উদ্যন্দিব্যবরাভয়োপেত করং শঙ্খং গদাং গঙ্কজম্‌। 
চক্রং বিত্রতমিন্দিরাবন্থমতীসংশৌভিগার্থ যম 
কেয়ুরাগদহারকুগ্ুলধরং পীতান্বরং কৌন্তুতম্‌। 
দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষবিলসচ্ছীবৎসচিন্ং ভঙ্জে রি 


নুস্ত-শন্ত্সত্তী 


(তিরুমকৃডলূ-নরসিপুর তালুক মহীশৃররাজ্যের অন্তর্গত মহীশুর 
'জলায়। এ তালুকের মধ্যে সোমনাথপুর । ইহ! কাবেরী নদীতীর 
হইতে ১০ ক্রোশ। এই সোমনাথপুরে কেশবমন্দির। ইহাতে 
হৈসল-স্থাপত্যের যথেষ্ট নিদর্শন আছে । এই মন্দিরের বাহিরের প্রাচীরে 
১৯৪টা মূর্তি আছে। তম্মধো লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহিষমর্দিনী প্রভৃতি ১১৪টা 
্রীমূত্তি, অবশিষ্ট মুন্তি নরসিংহ, বরাহ, হয়গ্রীব, বেণুগোপাল' পরবাস্থদেব, 
ব্রহ্মা, শিব, গণপতি, ইন্দ্র, মন্মথ, সুর্ধয, গরুড় প্রভৃতির । এই মন্দিরের 
বাহিরের গ্রাচীরে নৃত্তবিষ্ণ, নৃত্তগণপতি, নৃত্তলঙ্ষ্মী ও নৃত্তসরস্বতীর 


মৃন্তিও আছে। 

৬, 'বৃত্তসরস্বতী দ্বিতুজা-_নানারত্বালস্কার-ভূষিতা। দেবীর হস্তে সাধা- 
রণতঃ বীণা থাকে। কোন কোন মৃত্তিতে নৃত্তসরস্বতীর হস্তে বীথ! নাই। 
নৃত্সরম্বতীর এই মৃত্তিটা অতি স্থুন্দর। ভঙ্গীও মনোজ্ঞ। হলেবিড়ুতে 
একটা সুন্দর নৃত্যপর।য়ণা সরস্বতীর মূর্তি আছে। (চিত্র--১০খ) সেটীও 
চমত্কার (05010179118 1২20, 01. 950৬1]. )। 


হ্বীশীহস্ভে জলঙ্গ্ী 


শুক্রনীতিসারে €,৪,৩০০ শ্লোক) শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীর সাত্বিক ম্তি 
বর্ণনায় শুক্রাচাধ্য বলিতেছেন, সাত্বিক্ মুক্তিতে শ্ত্রীর চারিটা হাত, 
থাকিবে। এইচারি হস্তে থাকিবে-_বীণা, লুঙ্গ (ফল), অভয় 
ও বরদমুদ্র।। 





তায় পনর বংমর পূর্বেবে এলাহাঁবাদের নিকট ভিটায় অনেকগুলি . 
(5581) মোহরকরা৷ মুদ্রা পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একটা গোলাকৃতি 
সীলের একদিকে উপরিভাগে পাদপীঠে একটী কুস্ত; পাদপীঠের নীচে 
উত্তর-গুণ্াক্ষরে ছাপ দিয়া আক! সরন্বত্তী ; সীলের অপর দিকে কিছু 
নাই। সীলটার ব্যাস আধ ইঞ্চি। (র্যাপসনের 0০18 ০1 0১৪ 
£001158 504 . 88051585 [. ৬. 105] নামক গ্রন্থ 
ও (67১0: ০1 05 4১:01, 515৩5 ০01 15015 1911-12, 050, 
ষ্টব্য)। (চিত্র--২২) 

ঢাক! চিত্রশালায় সমাচার-দেবের ছুইটী মুদ্রা সংরক্ষিত আছে । তন্মধ্যে 
)একটা মুদ্রার পশ্চাদ্ভাগে সরম্বতী-মূ্তি আছে। দেবী পল্লের উপরে 

ভঙ্গ মুদ্রায় দাড়াইয়া আছেন। দেবীর দৃষ্টি দক্ষিণ দিকে; দেবীর 
বাম হস্ত একটা সনাল পল্সের উপরে রক্ষিত। দেবী দক্ষিণ হস্ত দ্বারা 
অপর একটী পদ্ম মুখের দিকে টানিয়। আনিতেছেন। দক্ষিণ হত্তের 
কগুইএয় নীচে একটা পন্ননালের উপরে পদ্মের কুঁড়ি। আর ইহার নিম্নে 
অরকটী উদ্দীতগ্রীব হংস 9 


তনব্রস্রতীল্প ভ'্স 
ভ্রীধরাশ্বনুখো পার্খছয়ে বাগীশ্বী জরিনা । 
কাততির্সনীস্তথা হ্ৃতিিত্তা শাস্তিশ্চ মাতরঃ ॥ 


বিষুপুরাণে পাওয়া যায়, ব্রহ্মার চক্ষু মুদিত, তিনি ধ্যা 
ইংসের রথে সমাসীন। দক্ষিণে সরত্বতী, বামে সাবিত্রী। ইহার! 
রী, বিশেষভাবে অলঙ্তা ॥ কালিকাপুরাণে (৮২ অধ্যায়) চতুমুখ 
চিডকুঙজজ বরদ্ধার এক বর্ণনা আছে। তিনি কখনও রক্তকমলে,: 
ধা ারচ। এই বন্থার “বাধিত! বাগান ্গিপন্থা কখনও 
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উই 


সরবতী | ৮১ 
হংসবাহন! দ্বিডৃজ! সরস্বতী আছে ( চিত্র-:৭)। পাদগীঠের ছুইদিকে 
২টা করিয়া! পরিবার-দেবতা, মধ্যে হংস। পাদপীঠের উপরে পল্নুপীঠে 
সমামীন৷ দেবী সরম্বতী। 

মহীশুরে নেলমঙ্গল তালুকে একটী সরম্বতী-মন্দর আছে; 
ইস্থার নাম সারদা-মন্দির। এই মন্দিরের প্রস্তরনির্শিতা চতুহুঞ্জ 
সারদার বাহন হংস ( চিত্র--৯)। সরম্বতী পদ্মাসনের উপর উপবিষ্ট। | 
পরস্তর-মূত্তিটা আধুনিক। লগুনের প্রত্বশালা__ব্রিটিশ সিউপ্জিয়মে 
হংসবাহন! চতুডুর্জ। একটী সরস্বতী মৃত্তি আছে। দেবীর ছুই হস্তে 
বাঁণা, এক হস্তে অক্ষমালা, অপর হস্তে পুথি, পুঁথি বাধার ফিতাটী বেশ 
স্পষ্ট । 


সস্মু্র-বাহন' সব্পম্্রতী 


দক্ষিণ ভারতে বোস্বাঈ প্রাদেখে সরম্বতী সাধারণ *; ময়ূর বাহন! (চিত্র 
, --১১)। মূরের (1০০75) গ্রন্থে (৫০০1৩১13100 [80101060) চতুর্স্তা 
মযুরনাহন। সরস্বতীর ছবি মাছে। রাঙ্গপুতান।য়ও মযুববাহন| সরম্ব তী 
আছে। সম্প্রতি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত অঙ্জিত ঘোষ এমএ, বি-এল মহাশয় 
একটা ময়ুরবাহনা অপূর্ব মুর্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই মূর্থিটা ছুই হাত 
বিস্তার করিয়া ছুইটা ব্যাঞ্ের মস্তকে রাখিয়াছেন ( চিত্র-+১২)। 

ক্যনিউহম্‌ সাহেব * বলেন প্রায় সমস্ত প্রাচীনতম হিন্দু 
মন্দিরেই গঙ্গ! ও যমুনার ক্ষোদিত মৃত্ঠি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। মপ্দির- 
প্রবেশ-পথের ছুই ধারে ছুইটী মুণ্তি থাকে। গঙ্গা, যমুনা ও সরন্বত্ীর 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ বাহন থাকে ;গঙ্গার বাহন মকর, যমুনার কচ্ছপ, সরস্বতীর 
মযুর। ক্যনিঙহমের * মতে, গঙ্গায় মকরের প্রাচ্য, যমুনায় কচ্ছপের 
এবং সরম্বতীর তীরে ময়ূরের আধিক্যবশত; এইরূপ বাহন হইয়। 
থাকিবে। 
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৮২ -ঈরধতী 
_: মেবাহনা জন্সন্তী 
বঙগীয়-সাহিতা-পরিষদের (5) চিত্রশালায় একটী আসীনা 
. রম্বতী আছেন (চিত্র-১৩)। ইনি মহামুজ-পীঠে 'নুখাসন'মূদ্রায় 
বসিয়া অছেন। পাদপীঠে একটা মেষ আছে। দেবী মেষের 
ষ্ঠদেশে দক্ষিগপন রাখিয়াছেন। দেবীর চারি হত্ত। উপরের দক্ষিণ 
হস্তে অক্ষমালা ; উপরের বাম হত্তে--পুস্তক। নীচের ছুইটী হাতে দেবী 
বীণ| ধারণ করিয়া আছেন । ্‌ 

বরেন্্-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালায়ও মেষবাহন। একটা সরম্বতী- 
মৃদ্তি আছে (চিত্র-_১৪)। 

তিনংহবাহনা সব্পত্তী 

সিংহবাহনা সরস্বত্তী বৌদ্ধ সরস্বতী। বোধিসত্ব মঞ্জন্রীর শক্তি 
সরত্বতী। 'মঞ্জুগ্রীর বাহন সিংহ; হৃতরাং তাহার শক্তি সরস্বতীর বাহনও 
সিংহ হইয়াছে। 
গান্ধারে একটা ভগ্ন সরস্বতী-মৃত্তি পাওয়া গিয়াছে (চিত্র--১৫খ)। মৃত্তি- 
টার মুখটা একেবারে ভাঙ্গিয়। গিয়াছে। যু্তিটা সিংহের উপর সমাসীন|। 
সিংহের উপরে বসিয়া ছুইটা পা একদিকে ঝুলাইয়া আছেন। 
আমাদের বীণার গ্তায় একটা বাদ্যযন্ত্র দেবী জান্গুর উপর রাখিয়া 
ধরিয়া আছেন। লাহোর চিত্রশালায়ও সিংহারূঢা এইরূপ একটা 
ভগ্রমূর্থি আছে। 

বোধগঞ়। হইতে সোজা উত্তর-পূর্ব গেলে ১৫ মাইল দুরে 
. সোভনাথ পাহাড় পড়ে। পাহাটা প্রায় ১০** ফুট উচ্চ। 
; ১৮৯৯।১৯০* জালে & পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানের একটা ছোট ছেলে 
- পাহাড়ের উপর একটা স্তূপের ধার থেকে একট, সরনবতী মৃষ্ঠি পায়। 
 সূর্ধিটা অভি সুদ (িতর--১৫ রু)। দেবী চতুডূজা। তার হট হস্তে 
: বীণা, অপর হই হস্তে অক্ষমালা ও পুস্তক।. সহক্বতী, [দল পঞ্পপীঠের 


উপর উপবিষ্টা। গাদগীঠের মিয় মাড় এটা ি। সিংহের 





চিত্র--১২ 





সরপ্মতী-মুদ্রা 


|. 


না? 


সরন্বতী ৮৩ 
উপর সুকৌশলে একটী পন্পবিশ্তস্ত হুইয়াছে। সেই পদ্মের উপর 
দেবীর দক্ষেণপদ স্থাপিভ। িংহের বামদিকে একজন উপাসক যুক্তকরে 
বসিয়া আছে। দক্ষিণ দিকে হই পঙক্তি ক্ষোদিত লিপি। সমস্তটা 
পড়িতে পারা গেল না। লিপিটীর পাঠ এইরূপ-- 


১১৫১ ধমোয়ং ৮১১ 
স্িংহাল্দতা আাগীন্সন্্ী 


কলিকাতার প্রত্বশালায় ও (৩৯৪৭ সংখ্যক মূর্তি) একটা সিংহবাহন! 
চতুতূ্জ। বাগীশ্বরী মূর্তি আছে (চিত্র--১৬)। দেবীর ছুই হস্তে পরশ ও 
গদা। অপর দুই হস্তে তিনি দানবের জিহব। উৎপাটন করিতেছেন। 
এই বাগীশ্বরী মূর্তিটা মগধে আবিদ্ধত এবং দ্বিতীয় গোপালদেবের 
রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত। 

বারাণসী ওঁসানগঞ্জ মহল্লার যাগেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। 
ইহারই কিছু দূরে ওঁসানগঞ্জ মহল্লার পাশে 'নাগকুয়া মহল্লা' । এখানকার | 
প্রাচীন তীর্থ 'নাগকৃপ” % ইহারই কিছু দূরে বাগীশ্বরী-দেবীর মন্দির । 
বাগীশ্বরী-দেবীর মৃত্তি অষ্টধাতুময়ী। দেবীর মস্তকে মুকুট,_বেশ বড়। 
দেবী সিংহোপরি আসীন । মন্দিরের বারান্দায় নান! দেবদেবীর 
ৃন্তি চিত্রিত। মন্দিনের এক কোণে একটা পাথরের সিংহ-মৃত্তি। 
এটা আমেঠিরাজ দিয়াছেন । 

সন্পস্বতীল্ প্রহল্পণ 

সরম্বতীর হস্ত সংখ্যায় দুই বাচার। সাধারণতঃ ছুই হাত থাকিলে 
দেখ! বায়, এক হাতে পুস্তক, অপর হাতে মাল!। ব্রহ্মবৈবর্ত ( ব্রক্ষখণ্ 
৩ অধ্যায়) বলেন, “বীণাপুস্তকধারিণী ”। সরন্বতীর চার হাত হইলে 
অপর ছুই হাতে পাশ ও অঙ্কুশ, অথব! বীণ1 ও কমগুলু থাকিবে 

মহীশুরের অন্তর্গত বেলুড় ও হলেবিড, গ্রামের হৈসল রাজাদের 
মন্দিরগাত্রে সরন্বতীর কয়েকটা মূর্তি আছে। এ মূর্তিগুলির হস্তে অন্কুশ, 
বীণা, অক্ষমাল! ও পুস্তক আছে। এই সমস্ত স্থাপত্যে সরস্বতী শিবশক্তি। 





মহীশূরে মণ্যুতালুকের অন্তগ্ত বসরল গ্রামে মনল্লিকার্ছুন মন্দির 
আছে। ১২৩? খুষ্টাবকে এই মন্দিরটী নির্দিতি। এই মন্দিরের নবরঙ্গে 
উত্তরে ও দক্ষিণে ঢুইটা সুন্দর সরস্বতী মৃষ্তি আছে। দক্ষিণের মৃত্তিটার 
চিত্র প্রদর্শিত হইল (চিত্র-২ক)। এই মূর্তির হস্তে অধ্ভুশ, বীণা, অঙ্গ- 
মাল। ও পুস্তক। 

ইহার ব্যতিক্রমও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়। যায়। অংশুভেদাগম 
(৪৯ পটল) দক্ষিণ-ভারতের আগম। ইহাতে সরন্বতী-মৃত্তির বর্ণনা 
এইরূপ +-- 


ব্যাখ্যানং চাক্ষসূত্রঞ্চ দক্ষিণে তু করছয়ে। 
পুস্তকং পুণ্ররীকঞ্চ ত্রিনেত! চাঁরুরূপিণী ॥ 


দেবীর দক্ষিণ দিকের একহাতে অক্ষমাল।, অপর হস্তে ব্যাখ্যানমুদ্্ । 
বাম হাত ছুটাতে পুস্তক ও শ্বেতপন্প। বিষুরধর্মোত্বরে দেখা যায়, 
বামদিকের একটা হাতে পদ্দের পরিবর্তে কমণ্ডলু। দেবী দক্ষিণ-হস্তে . 
ব্যাখ্যান-মুদ্রার সহিত বীণ! ধারণ করিয়া আছেন। 

সরস্বতীর কর্ণে কুগডল থাকে। পূর্ববকারণাগম বলেন, তাহার 
কর্ণকুঙুল মুক্তার--“মুক্তাকুগুনমণ্ডিতাম্” ; কিন্তু অংশুভেদাগম'মতে 
সরন্বতীর কুগুল রত্বখচিত-_গ্রতুকুণ্ডলমণ্ডিতা*। 

ক্কম্ম-পুরাণের সূতসংহিতায় সরন্বতীর মস্তকে জটামুকুট। এই 
মুকুটে চক্্রকলা সমগিধিষ্ট। জরম্বতী নীলকঠা। ত্রিনেত্রা। 


জটাজুটধা শু চ্্ার্দকুতশেখরা। 
গুওরীকসমাসীনা নীলগ্রীবা জিলোচনা ॥ 


সরম্বতী শ্বেতপল্পাসীনা। শ্ববেতবর্ণা, শ্বেতবন্ত্রাবৃতা। : দেবীর 
মন্তকে জটামুকুট। দেবী যজ্ঞোপবীভ-ধারিধী, -হারযুক্তাভরপভূষিতা। 
সমস্ত মৃষ্ধিতেই দেবী ত্রিমো। টায়ার, মস্তকের চারিদিকে . 
প্রভামণ্ডলা। 





সরম্মতী ৮৫ 
হেমাজির -রতখণ্ডে (বিষুধর্দ ) আছে__ 


পুস্তকং চাক্ষমাল! চ তন্য। দক্ষিণহস্তয়ো: | 
বামগোশ্চ তথা কার্ধ্যা বৈষঃধী চ কমগুলুঃ । 


পূর্ববকারণাগম (১২ পটল )-- 
সুদণ্ডং দৃক্ষিণে হস্তে বামহস্তে চ পুস্তকম্‌। 
দক্ষিণে চাক্মালা চ করকং বামকে বরে ॥ 
বপমণ্ডনণমতে-__ 


অক্ষ।জবীপাপুস্তকং মহানিছ/ গ্রকীর্িতা । 
বরাক্ষাজং পুস্তকঞ্চ সরন্বতী শুভাবহ1 | 


সরম্বমতীর এক ধানে আছে-_ 


"মুক্তাহাবাবদাতাং শিরলি পশিকলাপক্ক চাং বাছতিঃ দ্বৈ- 
বর্যাখাং বর্ণাক্ষমালাং মণিমরকলসং পুস্য কথ্চো ত্বহস্তীম্‌।৮ 


তনভ্নিতাসনে আঙলীন্া সব্পত্তী 


১৯০৪-৫ খৃষ্টা্দে বীণাবাদনরত1 দেবী সরম্বতীর একটা মৃত্তি আবি- 
ফ্কৃত হইয়াছে । এক্ষণে তাহ! সারনাথ চিত্রশালায় [3 (0) 27 | রক্ষিত। 
এই মুত্তি এক উচ্চ আদনে ললিতাসনমুদ্রায় আসীনা। দেবী নানালঙ্ক।র- 
ভূষিতা। ইহা মধ্যযুগের ভাস্কর্যের নিদর্শন । মৃত্তিটা লাল বেলে 
পাথরে ক্ষো৭্দিত। 


সল্সংস্রতী স্যব্জিল্প ভজ্গী 


বিষুমুন্তির সঙ্গে* অনেক সময় সরম্বমতীকে দেখিতে পাওয়া যায়। 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় এইরূপ অনেকগুলি মুণ্তি আছে। 
সরন্বতীমুত্তির ভঙ্গী সাধারণতঃ সমভঙ্গ । পরিষদের চিত্রশালায় 


₹.৬ 'লমপদস্থানক' মুদ্রায় পদ্পপীঠে দণ্ডায়মান। একটা বিষুমৃতি 
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৮৬ সরস্বতী 


আছে। এ মূর্তির দক্ষিণপার্থে লক্ষ্মী, বামপার্থে বীণাহস্তে সযন্বতী | 
( চিত্র_-১৭ ক ) উভয় ্তরীমৃর্তিই ত্রিভঙ্গ। এখানে আর চারিটা বিষু- 
(ত্রিবিক্রম) মৃত্তি আছে। ইহাদেরও বামপার্্র বীণাহস্তা সরম্বতী। ত্রিভঙ্গ- 
মুদ্রায় এক পা বাড়াইয়া দেবী দণ্তায়মানা। বিষুমুর্তির সহিত যে 
সরত্বতী থাকেন, তিনি প্রায়শঃ পল্পগীঠে দগ্ডায়মানা। সাহিত্য-পরিষদের 
এইরূপ একটা মৃত্তিতে ত্রিবিক্রম যে ভদ্রগীঠে ঈাড়াইয়।৷ আছেন, তাহাতে 
এই মূর্তিও দণ্তায়মানা। পরিষদে বিষ্ণুর একটী তাতমূর্তি আছে। ত্রিভঙ্গ- 
মুদ্রায় এখানেও সরম্বতী বীণাহন্তে দণ্ডায়মান । এখানে সরস্বতী পঞ্চরথ 
ভদ্রপীঠের উপর পদ্মগীঠে দণ্ডায়মানা। আরও একটী তামার কেশব- 


মৃত্তিতেও জরন্বতী আছেন। পরিষদে (চিত্র-১৭খ) 5 
দ্বিজ্ষ মুদ্রায় একটা বীণাহস্তা সরম্বতী আছেন। পরিষদের ৮15 





সংখ্যক বিষুমূত্তিতে দেবী অভঙ্গমুদ্রায় দণ্ডায়মান! ৮০৮ 


বিষুূত্তিতে অভঙ্গমুদ্রযয় আরও এক্ক সবস্বতী আছেন 1, 


ইহার হস্তে বীণ। ৷ এই সরস্বতী নানালঙ্কার-বিভূ ষতা (চিত্র-১৮খ)। ১৯১১- 
১২ সালের /১197250198051 56০ 01 10015) 000৪] ত৩০০৮এ 
রঙ্গপুরে প্রাপ্ত পাঁচটা বিষুমূত্তির প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের 
মধো প্রথম, তৃতীয়, ঢতুথ ও পঞ্চম মৃত্তিতে বিষুর দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে 
বীণাহস্তে সরস্বতী (011,১১০ ০. 17 011,১00. 1০3. 3.4.5. )। 
রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকায় (৫ম খণ্ড, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ১২৮) ৭০ 
সংখ্যক প্লেটের দ্বিতীয় বিষুঃমুত্তিটার পরিচয়ে স্বর্গত জগদীশ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় বলিয়াছেন বিষুঃর বামদিকের মৃদ্তিটা সরম্থতী ; ইহার বীণ। বক্র- 
ভাবে ধৃত। স্পুনার ().3.9০০7৩7) সাহেব দেখাইয়াছেন (/১.5.-- 
পৃঃ ১৫৫) যে, বক্রভাবে ধৃত পদার্থটা বীণা নয়--পদ্ম। অবশ্য এই 
পল্প অর্থে পদ্মন/লই বুঝিতে হইবে। বীণ সোজাই হয়__-এরূপ বক্র 
বীণা কোথাও দেখ! যায় নাই। এ মূত্তিট সরস্বতীর নয়--বন্ুুমতীর, 
আর দক্ষিণে ইন্দির।। শারদাতিগক' ধ্যানে তাহাই বলিয়াছে_ 
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“ অবন্বতী ৭ 


*উত্ভন্দিব্যবরাতয়োপেতকরং "ঙ্খং গদাং পন্কজম্‌। 
চক্রং বিভ্রতমিন্দিরা বন্ুমতীসংশোতিগা্থ দঃ ॥ 
কেযুরাজগদহারকুগ্ুলধরং পীতান্বরং কৌস্বভম্‌। 
দীপ্তং বিশ্বধরং শ্ববক্ষবিলসচ্ছবৎসচিন্ধং ভজে।” 


হাত্ত-লপস্সতী 


তিরুমকুডলূ-নর্সিপুর তালুক মহীশৃররাজ্যের অন্তর্গত মহীশূর 
'জলায়। এ ভালুকের মধ্যে সোমনাথপুর । ইহা কাবেরী নদীতীর 
হইতে ১০ ক্রোশ। এই সোমনাথপুরে কেশবমন্দির। ইহাতে 
হৈসল-স্থাপত্যের যথেষ্ট নিদর্শন আছে । এই মন্দিরের বাহিরের প্রাচীরে 
১৯৪টা মৃত্ি আছে। তদ্মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহিষমর্দিনী গ্রভৃতি ১১৪টা 
্ত্ীমৃত্তি, অবশিষ্ট মৃত্তি নরসিংহ, বরাহ, হয়গ্রীব, বেগুগোপাল, পরবাস্থুদেব, 
্র্ষা, শিব, গণপতি, ইন্দ্র, মন্মথ) সূর্য, গরুড় গ্রভৃতির। এই মন্দিরের 
বাহিরের প্রাচীরে নৃত্ববিষু, নৃত্তগণপতি, নৃক্তলক্ষ্মী ও নৃকূসরন্তীর 
মূত্তিও আছে। 

নৃত্তসরস্বতী দ্বিতৃজা-_নানারদু।চস্কার-ভূষিতা। দেবীর হস্তে সাধা- 
রণতঃ বীণা থাকে। কোন কোন মুক্তিতে নৃত্বসরস্বতীর হস্তে বীণা নাই। 
নৃত্তসরন্বতীর এই মৃত্তিটী অতি সুন্দর। ভঙ্গীও মনোজ্ঞ। হতোবিডুতে 
একটা সুন্দর নৃত্যপরায়ণ! সরম্বতীর মূর্তি আছে। (চিত্র_-১০খ) সেটাও 
চমত্কার (05021081]8 [২৪০ 01. ০9১0৬]. )। 


শ্বীণাহস্তে লক্ষী 


শুক্রনীতিসারে (8:৪,৩০০ শ্লোক) শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীর সাত্বিক মুগ্তি 
বর্ণনায় শুক্রাচা্য বলিতেছেন, সাত্বিক মৃন্তিতে শ্রীর চারিটী হাত 
থাকিবে। এইচারি হস্তে থাকিবে-বীপা, লুঙ্গ (ফল), অতয় 


ও বরদমুজা। 


7 ),। 





.. প্রায় পনর .বংসর পূর্বের এলাহারাদের নিকট ভিটায় অনেকগুলি 
(851) মোহরকরা মুদ্রা পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একটী গোলাকৃতি 
নীলের একদিকে উপরিভাগে পাদপীঠে একটা কুস্ত; পাদগীঠের, নীচে 
উত্তর-গুগ্রাক্ষরে ছাপ দিয়া আকা সরম্বতী ; সীলের অপর দিকে কিছু 
মাই। সীলটার ব্যাস আধ ইঞ্চি। (র্যাপসনের 0০178 ০1 (7৩ 
 আঃবায৪৪ 50. 18178115058 [01. ৬,105] নামক গ্রন্থ 
ও 36507 01 119৩ 4১101 50/%৩/ ০ | 1911-12, 950, 
দ্ষ্টব্য)। (চিত্র--২২) | 

টাকা চিত্রশালায় সমাচার-দেবের ছুইটা মুদ্রা সারক্ষিত আছে। তম্মধ্যে 
একটা মুদ্রার পশ্চাদৃভাগে সরস্বতী-মুত্তি আছে। দেবী পয্মের উপরে 
ত্রিওঙ্গ মুদ্রায় দাড়াইয়া আছেন। দেবীর দৃষ্টি দক্ষিণ দিকে) দেবীর 
বাম হস্ত একটা সনাল পল্মের উপরে রক্ষিত। দেবী দক্ষিণ হস্ত দ্বার 
. অপর একটী পদ্ম মুখের দিকে টানিয়। আনিতেছেন। দক্ষিণ হস্তের ' 
ফণুইএর নীচে ৯ পল্সনালের উপরে পয্পের কুঁড়ি। আর ইহার নিয়ে 
“ এফী উন্লীতগ্রীব হংস 


সল্সত্তীল্ স্ান্ন 


ভ্ীধযাূখে। পার্খছয়ে বাগী্বরী ক্রি । 
কীর্ডিীস্তধ! ৃঠিবিা। শাস্তিশ্চ মাতম: 


. বিষুপুরাণে পাওয়া হায়, আন্ধার চু মুদি, ডিন ধ্যান সাতটা 
হাসের রথে সমাসীন ২. দক্ষিণে -সরব্বতী, বামে, সাবিরী। ইরা! 
সদরী। বিশেষভাবে অনন্া।.: 'কালিকাপুরাণে (০২. জবটার়), ছতুমুধি, 
চুছুছ.. গ্ধার এক মা বাগ! সি ক এ রকিকমলে 






তন্তরসমুচ্চয়ে (২য় ভাগ, ৯ম পটল, ১৩৫ ক্লোক) পাওয়া যায় যে, 
উত্তরমাতৃগণের উভয় পার্থে প্রীধর ও অস্বমুখের সংস্থিতি। তাহাদের 
মধ্যে থাকিবেন-- 
বাগীশ্বরী, ক্রিয়া, কীর্তি, লক্ষ্মী, সৃষ্টি, বিদ্তা ও শীস্তি, এই 
সপ্তমাতৃগণ । 
দক্ষিণ-ভারতের শিল্পশাস্্র 'রূপমণ্ডনে' লিখিত আছে যে, গণেশ- 
মন্দিরে গণেশের বামদিকে থাকিবেন গজকণ, তাহার দক্ষিণে সিদ্ধি, 
উত্তরে গৌরীমৃত্তি, পূর্বে বালচন্ত্র, দক্ষিণে সরস্বতী, পশ্চিমে সরম্বতীর 
পশ্চাতে কুবের। নারদপঞ্চরাত্রাগমের তৃতীয় রাত্রির প্রথম অধ্যায়ে 
কতকগুলি দেবত। ও তাহাদের শক্তির নাম আছে, তন্মধ্যে ঘাদশ সংখ্যায় 
পাওয়া যায়-_সন্কর্ধণের শক্তি সরম্বতী । 
শিল্পরত্বে (৫ম অধ্যায়) গ্রামাদি-লক্ষণ-সম্পর্কে পাওয়া যায় ষে, 
গ্রামে শ্রীমন্দির থাকিবে। আর খ্রীমন্দির-প্রাকারে কয়েকটা দেবতা! 
থাকিবেন, তন্মধ্যে সরস্বতী একজন । 
ইন্দ্শ্চ বান্থদেবে গুহো জয়ন্তশ্চ বৈশ্রবপঃ | ১৪২ 
অশ্বেন্তো শ্রুমন্দিরশিবৌ চ হুর্গা সরস্বতী চেতি। 
প্রাকারস্থান্তেতে বন্মিংস্তদ দিব্যহুর্গং স্তাৎ। ১৫ 


কেমন করিয়া ব্রঙ্মার মন্দির তৈরী করিতে হয়, বূপমণ্ডনে তাহার 
একটা প্রকরণ আছে। ইহাতে দেখ যার, সাবিত্রী, সরস্বতী প্রভৃতি 
ব্রহ্মার পাশ দেবত। রূপে থাকিবেন। 
(কারপাগম সম্ভাপতি সম্পর্কে লিখিয়াছেন-_কৈলাসপর্ধ্বতশৃে 
রত্বখচিত আসনে সমাসীন| দেবী গৌরীর সম্মুখে চত্্রমৌলী শিব সন্ধ্যায় 
নৃত্য করিতেছেন। সকল দেবত| পেই নৃত্যে যোগ দিয়াছেন_ত্র্ষা 
করতাল, হরি ( বিষু।) পটহ, ভারতী (সরস্বতী) বীণ! বাজাইতেছেন 
এবং সূর্য্য ও চন্দ্র বংশীধ্বনি করিতেছেন। তুমুরু ও নারদ সঙ্গীত 
করিতেছেন এবং নন্দী ও কুমার বান্ধ বাজাইতেছেন। ময়মত আরও 

১২. 


৯ সরহ্বতী 
অন্য দেবতার নাম করিয়াছেন। শিবের নৃতা ভূজঙ্গত্রাসিত। বর্গেসের 
৭1015 08561000168 0] 43, ?৪ 5 এ এই দৃশ্যের ছবি আছে। 

এলিফাণ্টায় পর্ববতক্ষোরদিত গুহায় গঙ্গাধরমূর্ি আছে। এই সুন্দর 
খুপীর (28৫) মধ্যস্থলে শিব ও উমার মৃত্তি আছে। শিবের মস্তকের 
উপর যমুন! ও সরন্বতী-মিলিত গঙ্গার ত্রিমুত্তি আছে। 

গৌরী-মন্দিরে কেন্দুস্থলে থাকিবেন গৌরী। গৌরীর বামে সিদ্ধি, 
দক্ষিণে প্রী; আর পৃষ্ঠকর্ণভাগে থাকিবেন সরন্থতী ; গণেশ উত্তর-পূর্ব 
এবং কুমার দক্ষিণ-পূর্ব কোঁণে থাকিবেন। 

বোস্বাই প্রেসিডেন্সীর বীজাপুর জেলায় অইহোলে একটা শিবমন্দির 
আছে। ইহাতে একটা ব্রহ্মার মূর্তি আছে। ব্রহ্মার দক্ষিণে সরস্বতী 
.ও সাবিত্রী ব্রহ্মার মন্তকে পুষ্পমাল্য দিতেছেন। 
_ হলেবিডুর হৈসল-মন্দিরে ব্রহ্মার একটা দণ্ডায়মান মূর্তি আছে। 
তাহার ছুইধারে ছুইটী রমণী চামর ধরিয়া আছেন । সম্ভবতঃ ইহারা 
সরম্বতী ও সাবিত্রী । ' 

কলিকাতা যাছুঘরে (018 08119) একটা প্রস্তর-মূর্তি আছে। 
ইহাতে ব্রহ্মার বাঁমজান্থুর উপর সরন্বতী আসীনা। তাহার এক হস্ত 
রন্ধার স্বন্ধবেষ্টিত। 

মহীশূরে শৃঙ্গেরীমঠে সরম্বতী যে মূর্তিতে পৃজিত, তাহা সারদা । - 
তাহার পাচ মুখ, চার হাত। ইনি চতুঃষগ্িকলার অধিষ্ঠাত্রী। দশহরার 
দিন ফল, ফুল, চন্দন, গন্ধ দিয়! ইহার পূজা টি 
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বজবীণাসবস্থতা 


তৌদ্ম্পা্ডের সন্পন্্তী 

াহমণগ্রন্থে সরম্বতী পুরাপুরি বাঙ্গেবী হইয়া দীড়াইয়াছেন। 
ভীর পর পৌরাণিক যুগে বাঁ্গেবী সরস্বতী রীতিমত পুজিত হইতে 
লাগিলেন । বৌদ্ধেরাও সরম্বতীকে আত্মসাৎ করিতে ছাড়েন নাই । 
বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগে দেবী সরস্বতী বৌদ্ধতান্ত্ের সম্পূর্ণ অস্তগতি হইয়া 
পড়িলেন ৷ সরন্বতী হিন্দুদেরও যেমন প্রিয়, বৌদ্ধতান্ত্রিকদেরও তেমনই 
প্রিয় হইলেন । বৌদ্ধতস্ত্রে আবশ্তকমত তাহার রূপের একটু আধটু 
পরিবর্তন ঘটিল । বৌদ্ধদের একবক্ত 1 ছিহস্তা সরস্বতী তো! রহিলেনই 
আবার তিনি তিন মুখ ও ছয়হাতেও বিরাজিতা হইলেন । (চিত্র--২৩, 
২৪) অবলোকিতেশ্বর শ্রেষ্ঠ বোধিসন্ব। তাহার নীচেই মঞ্ুত্রীর স্থান। 
মঞুপ্ীর অপর নাম 'নঞ্জুনাথ, এজুঘোষ। ইনি বিদ্যার অধিপতি বলয়! 
ইহার একটা নাম বাণীশ্বর। ত্রিপিটক বা! ললিতবিস্তর, দিব্যাবদান প্রভৃতি 
গোড়ার দিকের সংস্কৃত বৌদ্ধশান্ত্রে মঞুত্রীর উল্লেখ নাই। ন্ুখাবতীবৃাে 
সাহার নাম আছে। লঙ্কাবতারন্থত্রে তিনি প্রধান কর্তা । ২৭* খৃষ্টাবে 
চীনা ভাষায় রত্বকারগুবাহের তর্জম! হয়। ইহাতে মঞ্চুত্রীকে খুব বাড়ান 
হইয়াছে। সন্ধন্মপুণ্তরীকে তিনি প্রধান বোধিসব্ব, মৈত্রেয়ের শাস্তা। 
মঞ্জগ্ী চিরযীবন। 

ভারতে তাহার পুজা হইত । নেপাল, তিববতে হইত -_চীন, 
জাপান, জাভায় হইত। মঞ্চদ্রী জ্ঞান, বুদ্ধি, বিস্তা, স্মৃতি প্রভৃতির 
দেবতা । 

তাহার কোন শক্তি নাই। কিন্তু একখানি মঞ্জুগ্রীচরিতে পাওয়া - 
যায় ষে, লক্গমী ব| সরস্বতী অথবা উতয়েই তার শক্তি । এই বইখানির 
নাম মঞ্ু্রীবিক্রীড়িত(1357)70. 184, 185.) ৩১৩ খষ্টাবে চীনা ভাষার 
ইহার তর্জম। হয়। 

সরত্ঘতী বাগীশ্বরী | মঞ্চুশ্রীরও নাম বাগীশ্বর ৫ বৌদ্ধতাস্ত্রিকেরা 
ৰাগীশ্বর-সক্তি বাণীশ্বরীর ভক্ত হইয়। পড়িয়া বাগীশ্বরী নামেও সরম্বতীর 


পুজা! করিতে লাগিলেন। হিন্দুতাগ্রিকেরাও বাগীস্বরীর- পুজ। প্রচলন : 
করিলেন। পঞ্চরাত্রাগমে আছে, তাহার তিন চক্ষু, চার হাত। চার 
হাতে দণ্ড, পুস্তক, মালা, কমণ্ুনু। ক্রমশঃ বাগীশ্বরীর প্রকারভেদও 
হইল | ধেনু-বাণীশ্বরী--সৌভাগ্য-বাগীশ্বরী । ইহাদের তিন চক্ষু__ 
মন্তকে জটামুকুট। ধেনুবাগীশরী হিন্দু তাস্ত্রিকমতে শব্দব্রহ্মা ((:০8০8)। 
বৌদ্ধদের সাধনমালায় কয়েক প্রকারের সরস্বতীর ধ্যান আছে । এক- 
বন্ত'1 ঘবিহন্তা সরত্বতী চারি প্রকার-_ 
১) মহাসরস্থতী, (২) বজ্কবীণাসরম্বতী, (৩) বজুসারদ' 
(৪) আর্ধ্যসরত্থতী | | 
৬১ ম্হাস্বতী। 

মহাসরত্বতী চন্দ্র-মণ্ডুলে অবস্থিত । তিনি দ্বাদশবর্ধাকৃতি নানা 
অলঙ্কারে বিভূষিতা। মুখ ঈষৎ হান্তযুক্ত। মূর্তি দিয়া করুণ! ফুটিয়! 
বাহির হইতেছে। দেবীর বক্ষে যুক্তাহার। দেবীর দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্া, 
বামহন্তে ডিনি সনাল শ্বেতপন্স ধরিয়া আছেন। তাহার সমন্তই সাদ1। 
গাঁয়ের রঙ শরতের চাদের কিরণের মত ধব্ধবে সাদ1; যে পদ্মের উপর 
তিনি অবস্থিত, সেটাও সাঁদা। তার বসন শুভ্র; তিনি ধারণ করেন 
ঘে পুষ্প ও চন্দন, তাহাও শ্বেতবর্ণ। মহাঁসরম্বতীর সম্মুখে চারটী নিজ 
নায়িকা থাকেন। সাম্‌্নে থাকেন প্রজ্ঞা, পিছনে মতি, দক্ষিণে মেধা, 
বামে স্বতি। মহাসরম্যতীর ধ্যান এইরূপ (চিত্র২৩, ২৮)-- 

চন্দ্রমপ্ডল ও তগ্মধ্যে শেতপদ্ম ; পদকের চারিদিকে হ্রীঃকার। প্রথমে 
এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে । তার পর সেই পন্মে_ 

গতেন চ ভগ্গবত্তীং মহাসরদ্বতীমগ্ুষিচিন্তয়েৎ শরদিস্গুকরাকারাং দিডকমলোপয়ি 


চকরমণ্লস্থাং দক্ষিণকরেণ বরদাং বামেন সনালমিতৃরোজধরাং সথেরনুখীমতিকনপামা 
শ্বেড-চ্দনকুদ্ঘমবসনধরাং ুতাহাীশশোভিতঘাাং মানারত্বলনকায়বতীং সবাপবর্বাকতিং 


মুদিতকুচদুকুলাস্বরোরন্তটীং ৬৮০৯০ ততপুরতো ৃ্‌ 
ভখবতীং গরজাং দিগতো, মে “পিন উদরিজি সামতঃ সুতিং এ 
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 €ব্বীমাহাজ্জ্য হাস্ক্সজ্মভী 
হিন্দৃতান্ত্রিকেরাও আদ্যাশক্ি ছর্গাকেও মহাসরস্বতী রূপে কল্পনা 
করিয়াছেন। তীহাদের মহাসরস্বতী অষ্টভুজ।। দক্ষিণ দিকের চারিটী 
হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, হল, শুল, ঘণ্টা এবং বামদিকের চারি হস্তে মুষল, 
চক্র, ধনূঃ ও সায়ক। পদ্মের উপর দেবী পল্লাসনে আমীনা। (চিত্র--৫*) 
মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেবীমাহাক্ম্যে দেবীর প্রথম চরিতের দেবতা 
মহাকালী, দ্বিতীয় চরিতের দেবত। মহালঙ্গ্মী, উত্তরচরিতের রুদ্র খষি, 
মহাসরম্বতী দেবতা, উষ্চিক্‌ ছন্দঃ, ভীমাভ্রামরী বীজ, বায়ু তত্ব। ইহাতে 
মহাসরম্বতীর একটা ধ্যান আছে। ধ্যানটা এই__ 
ঘণ্টাশৃলছলানি শঙ্খমুষলে চক্রং ধনুঃসায়কং | 
হস্তাজ্ৈদ ধতীং ধনান্তবিদধচ্ছীতাংশুতুলাগ্রাভাম্‌ ॥ 
গৌরীদেহপমুস্তবাং ত্রিঞ্গতামাধ!রভূ তাং মহা- 
পূর্বাং মন্ত্রসরন্থ ভীমনূভগ্গে শুস্তা দিদৈত্যার্দিনীম্‌ ॥ 


এই মন্ত্রের দ্বারা পঞ্চোপচারে পুজা করিয়া মার্কগেয়-পুরাণোক 
নিত্য চণ্তীস্তব পাঠ করিবার নিয়ম আছে। এখানে দেখা যাইতেছে 
হুর্গাই মহাসরম্বতী। সরস্বতী যে চণ্তী-হুর্গা, মহাভারতে তাহার 
উল্লেখ আছে। মহাভারতের ভীম্মপবের্ব ২৩ অধ্যায়ে অঞ্জনের হ্র্গান্তোত্র 
আছে। এঁস্তোত্রে আমরা পাই-_ 


"ত্বং মহাবিদ্য| বিদ্যানাং মহানিত। চ দেছিনাম্‌। 
স্কদদমাতগবতি দুর্গে কান্তারবাসিনি ॥ ৮০৩ 
স্বাহাকারঃ স্বধ! চৈব কলা কাঠ! সরস্বতী। 
সাবিত্রী বেগমাতা চ তথ। বেদাস্ত উচাতে |” ৮০৪ 


খুব প্রাচীন গা হইলেও পুজাপদ্ধতিতে দেখা! যায় ভদ্রকালী ও 
সরন্বতী অভিন্ন । “ ভত্তরকাল্যৈ নমে৷ নিত্যং সরস্বত্যৈ নমে! নমঃ1” 

'সাধনসমুচ্চয়ে' আধ্যবজসরন্মভী, বজবীপ1-সরন্বতী, বজসারদা ও 
কৃফবমারিতস্ত্রোক্ত বঙজ্জ-সরম্বতীর কথা আছে / 





ন্বজ্রেলীণ। গলল্পস্্রতী ূ 
ইনিও বিডুজ।-_ুভবর্ণ]। মহাসরন্বত্তীর সহিত অপর সকল 
যুই সাদৃশ্ত আছে। বিশেষ এই যে, ইহার ছুই হাতে বীণ!। 
সাধলমাল! ইহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন 


সপরমন্ত দ্বিতীয়্থমন্মন্ত চতুর্থকম্‌। 
প্রথমন্ত চতুর্থেন ভূষিতং তৎ সবিন্দুকম্‌ ॥ 
তহছস্তবাং সরম্বতীং বীণাবাদনতৎপরাম্‌। 
চন্্রাব্দাতনির্ভা সাং সর্বালঙ্কারভূষিতাম্‌॥ 
সংখ্যা ১৬৫) পৃঃ ৩৩৫ 


জপমন্ত্র '."ঙ পিছু পিছু প্রজ্ঞাবর্ধনি জল জুল মেধাবর্ধনি ধিরি ধিরি 
বুদ্ধিবধ্ধনি স্বাহ1।” (চিত্র--২৬) 


১ (৩) হজসাল্সদীো 


দেবীর দক্ষিণ হস্তে পল্প, অপর হস্তে পুস্তক। ইনি সর্ব্বালস্কারভূষিতা, 
জরিনেত্রা।  ইহারও বর্ণ শ্বেত। দেবী পল্মোপরি অবস্থিত । মুকুটে 
_অর্থচন্্র। (চিত্র__২৭, ৩০ক, ৩১) ইহার ধ্যান এইরূপ-- 


শুত্রাঘুজোপরি লসত্বনুমাদধানাং 

নেত্রত্রয়ং মুকুট ংস্থিতমর্দচন্তরম্‌। 

বামেন পুস্তকধরাঘুলমন্তহস্তে 

পশ্চাৎ শ্বদেহমমতামনয়তৎ প্রবত্বৎ ॥ 
সাধনমালা; সংখ্যা ১৬৬, পৃঃ ৩৩৭ 


(৪) বজু্ত্তী না তআবর্ঘ্যতব্সজ্দ্রততী 


শীধনমালায় (পৃঃ ৩৪০ সং ১৬প)হার বর্ণনা এইরূপ-_ 
*সিতবর্দাং মনোরমাং দক্ষিণেন - ্মুারিতীং বাষেন গরজাপারমিতা" 
পারদ 





দ। 


মহাসবশ্গচী--নৌদ্ধ 


সরক্ষতী ৮৫ 
এই মনোরম! মৃত্তির দক্ষিণ হস্তে রক্তপল্ন, বামহস্তে প্রজ্ঞাপার মিতা- 
পুস্তক। ইনি শ্বেতবর্ণা শুভ্রান্বরা এবং ষোড়শী যুবতীর আকৃতিসমন্থিত1। 
চন্দ্রবীজাদি-নিম্পন্না এই দেবীর অপর নাম «আধ্য-সরস্বতী* | (চিত -” 
২৫) ২৯, ৩০৭) ইহার মন্ত্র, যথা__ 
“গু পিচু পিচু প্রজ্ঞাবর্ধনি 


অল জল মেধাবর্ধীনি 
ধিবি ধিরি বুদ্ধিবর্দনি স্বাছ।” 


_ আর্যাখজ্রঙ্মবত্মতভী 


ইনি ত্রিবদনা রক্তছাতিসমন্থিতা। সদ্ভূষণালক্কৃতা এই দেবী 
প্রত্যালীটপদে অবস্থিতা। ইহার ছয়হাত। দক্ষিণতিন হস্তে পঞ্প, 
অসি ও কত্রঁ। বামদিকের তিন হস্তে ব্রদ্ধকপাল, রত ও চক্র। 
দেবীর দক্ষিণ দিকের মুখটী নীলবর্ণ, বামভাগের মুখ শ্েতবর্ণ। আর্ধা-* 
বজ্জসরম্বতী বা বজসসরস্থতীর ধ্যান এইরূপ (চিত্র--২৪)-- 


“তশ্ম!দ্‌ রক্তমহ্থাহ্যতিং ভগবতীং সঙ্কুষণালগ্কতাং 
প্রত্যালীডপদস্থিতাং ত্রিবনাং ফড়বাহুভিভূ ফিভাঁম্‌ ॥ 
সব্যে নীলমুখ|ং শিভর্তি চ করে পদ্মাসিকত্রাংশ্চ বৈ। 
বামে শুক্লমুখাং চ পাত্রসহিতাং সন্রত্রচক্রং তথ1।” 
কঞ্খযমারিতন্ত্রে ব্রসরস্বতীর যে ধ্যান আছে তাহ। এইরূপ-_ 
শত্রিমুখাং ষড় কুজাং রক্তাং সরস্ব তীং ভাবয়েম্বতী। 
পদ্মহব্যাধরাং সৌম্যাং গ্রজ্ঞাবর্ধনহেতবে ॥” 


তক্সে সল্সত্ঘতী 


তন্ত্রে সরম্বতীর নানাপ্রকার রূপকল্পনা আছে। কিন্ত সকল রপেই 
তিনি মাতৃকামৃণ্তিতে প্রকটিত। হিন্দুতন্ত্রে ও বৌদ্ধতন্ত্রে সরন্বতীর 
এই ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ যে .মহাসরব্বতী ,বঙ্জবীণ!- 
নরম্বতী, বজসারদ1 ও আঁধ্যবজ্জসরন্বতী মুত্তির ধ্যান দিয়াছেন সেগুলির 





৯৮ দির 
মূল মাতৃকামূর্তি।, কালী, তারা গ্রস্থৃতির ধ্যানে বে ভাব. ফুটিয়া ওঠে, 
মহাসরম্বত্বী গ্রভৃতির ধ্যানেও সেই ভাব ও তত্ব অনুন্থাত। বৌদ্বতান্ত্রি 
ূত্তিগুলি দেখিলেই স্পষ্ট তাহা! বোঝা যাইবে। হিন্দুতম্বে অফ 
তারিদীগণের মধ্যে সরস্বতী স্থান পাইয়াছেন। ত্্রসার বলিতেছেন-4 
“তারা চোগ্রা মহোগ্রা চ বঙ্জকালী সরন্বতী। ' | 
কামেশ্বরী চ চামুণ্ড ইত্যষ্টো তারিণীগণাঃ॥৮ 
তন্ত্র সরস্বতীকে মাতৃকামৃষ্তি বলিয়া থাকেন। 

নীল-লপস্্তী | 
তত্র নীলসরম্বতীও মাতৃকামৃন্তি। ইনি দ্বিতীয়! বিষ্া তার। 
ইহার মন্ত্র--”ভারাগ্ভ1 পঞ্চবণেয়ং প্রীমন্্ীলসরস্বতী। সর্ধভাষাময়ী শুদ্ধ 
সর্ববদেবৈরনন্কৃত।” (ও হ্ীং হুং কফট্‌)। ভত্ত্রসারে পাওয়া যায় যে 
ইনি নীলবর্ণ1_“নীল! চ বাকৃপ্রদা চেতি তেন নীলসরস্বতী।” ইহার 
_আরাধনায় সৌভাগ্যলাভ হইয়। থাকে। নীলসরস্বতীর স্তোত্রেও 
. ভাহার পরিচয় আছে। যথা-_“মীতনলসরম্বতি | প্রণমতাং সৌভাগা- 
সম্পতগ্রদে।” আমৎ শঙ্করাচার্য্যও এই নীলসরস্বতীকে মাতৃকাদেবী- 

রূপে ধ্যান করিয়াছেন। ইনি যে তার সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
তন্ত্র নীলসরম্বভীর একটা নাম “মহান্রী”। ইহারা সকলেই 

নাতৃকা সরদ্ঘভী-_মহা বিদ্তা। | 2 
তত্ত্রে মহানীলসরম্বতীর কথ। পাওয়া যায়। 'ছু' এক জায়গায় 
'মহালীলসরন্বতী'ও 'আছে। ইনি তারা। তন্ত্রসার বলেন, প্লীলয়া 
[কৃপ্রদা চেভি তেন লীলসরম্তী। ভারাম্রহিতা৷ ত্র্যর্ণ মহালীল- + 
রব্বতী।। .. | 
প্রপঞ্চসার-তদ্ত্ের ৮ পটে জ্জপের কথ! আছে। চর | 
াং রঃ পি হইলেন_কষা, ছন্দ; 





চিন্ত্র--২৯ 





এতভঠভভভেউভ ডি 


বক্তসরম্মতী-_ বৌদ্ধ 


সরা 

এই তত্ব মাতৃকামুস্ডি সরহ্তীর একটা ধ্যান আছে। ধ্যানটা এই- 
“পঞ্চাশবর্ভেদৈবিহিতবদনদোঃপাদযুকুক্ষিবক্ষে- 
দেশাং ভাশম্বংকপর্দা|কধিতশশিকলা মিন্দুকুন্দাবদা তাম্‌ । 


অক্ষত্রকৃকুন্তচিস্তালিধিতবরকরাং ্রীক্ষণাং পন্মসংস্থা- 
মচ্ছাককল্লামতুচ্ছস্তনজঘনভরাং ভারতীং তাং নমামি ॥' ৭৩ 


এই ধ্যানের দেবী পল্মাসনা, ত্রিনয়না, ভান্বদূমূত্তি। তিনি ইন্দ্ু ও 
কুন্দের ম্যায় শুভ্র। পঞ্চাশটী বর্ণ দিয়া তাহার মুখ, পা, হাত ও বক্ষোদেশ 
বিহিত। মস্তকের উপরে কেশগুচ্ছ ও শশিকলা। দেবীর উপরের 
দক্ষিণ হস্তে অক্ষমাল! বা জ্্ঞানমুদ্র!, নীচের দক্ষিণ হস্তে চিন্তা, 
উপরের বাম হস্তে কুন্তু, নীচের বামহস্তে পুস্তক। একাদশ 
পটলে প্রকৃতির স্তব আছে। পঞ্চম শ্লোকে তীহাকে সরস্বতী 
বলিয়া! সম্বোধন কর! হইয়াছে। এই সরম্বতীও পূর্বর্মিত ভারতী-: 
দেবীর ন্যায়। কেবল পার্থক্য এই যে, হাতে পুস্তকের পরিবর্তে: 
লেখনী; আর দেহে অক্ষরের কোন বিধান নাই। ধ্যানটী নিয়ে 
প্রদত্ত হইল-_ 


“সমিস্তাক্ষমাল] মুধাকুস্ভলেখাধরা! ত্রীক্ষণার্দেনুরাজৎকপর্দা । 
সুশুক্লাংশুকাকল্পদেহা সরম্বভাপি তবন্মদৈবেশিবাচামধীশ1॥% 


ভারতীর নবশক্তি। তাহাদের নাম-_মেধা, প্রজ্ঞা, প্রভা, বিষ্তা, খা 
ধৃতি, স্মৃতি, বুদ্ধি, বিদ্বেস্বরী ।% 

সাধক সরস্বতী, তাহার শক্তি ও আবরণ-দেবতার্‌ পৃজ। করিয়া 
থাকেন। পুজায় গন্ধ, পুষ্প, দীপ, ধূপ ও অন্ন আবশ্টাক। 

তন্ত্রে অক্ষরের মৃষ্তি আছে। স্বরবর্ণের কেশব, নীয়ায়ণাদি ১৬টা 
বৈধৰ মুষ্তি। এই ১৬ মৃপ্তির ১৬টী শত্তি। তন্মধ্যে সরস্বতী হইলেন 
সঙ্কর্ষণের শক্তি। | 


* মেধা প্রজা প্রত! বিদবা ধীধৃতিস্মতিবৃদ্ধয়ঃ | 
বিদবো্বরীতি সংপ্রো্তা জাক্গতা! নব শকয়ঃ ॥ প্রপঞ্চসার ৭1৯ 
১৩ 


নল  শিসাভা। 
নারদপঞ্চরাত্রাগমের তৃতীয় রাত্রির প্রথম অধ্যায়ে ছাদশ সংখ্যক 


বৈষ্বমূর্তি সঙ্কর্ষণের শক্তি সরস্বতী বলিয়। উল্লিখিত। 

ব্যঞ্জনবর্ণের রুদ্রমাতৃকা, মহাঁকালী, সরন্বতী, সর্ধসিদ্ধি, গৌরী, 
ভদ্রকালী প্রভৃতি ৩৫টা মূর্তি। 

প্রপঞ্চসারের ২৩ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে আছে: 


“নংগ্রায়াং বন্গুধা সপৈলনগরারণ্যাপগ! হংকৃতৌ 
০1117 টিরান্হরাূম্যার্যারার্ রানার 1১, 


জলমগ্ন! পৃর্থীকে জল হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত বরাহ অবতার 
হইয়াছিলেন। বরাহাবতারের দঘ্রায় পৃথিবী এবং তাহার হুস্কারে 
সরম্বতী ছিলেন । ৃ 

এগুলি সমস্তই মাতৃকামৃত্তি। সকলেই মহাঁবিদ্যা। মাতৃকাদেবীর : 
পুজা বহুপ্রকারে হইয়া থাকে। তাহার বয়স কল্পনা করিয়া! লইয়া বয়স 
অন্থসারে ভিন্ন ভিন্ন নামও দেওয়া হইয়া থাকে। দেবী এক বৎসরের 
হইলে 'দন্ধ্যা'' ছুই বংসরের হইলে “সরস্বতী, সাত বৎসরের হইলে 
'চণ্ডিকা, আট বৎসরের হইলে "সস্ভাবী” ইত্যাদি । 

[ প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন একখানি তন্ত্র কয়েকটা পূর্ণকলপ্রদা 
মহাবিদ্যার নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে “বাসলী” ও বাগ্বাদিনীর নামও 
আছে। এই তন্্রধানির নাম “মালিনীবিজয়তন্ত্রত। এই তন্ত্র হইতে 
ক্ষেমরাজ অতি প্রাচীন বচন বলিয়। শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। ক্ষেমরাজ 

অভিনবগুপ্ঠের শিত্য । ইহাতে বরিত মহাবিদ্যার নাম এইরূপ-_ 


“অথ বক্ষ্যাম্যহং ফা যা মহাবিদ। মহীতলে। 
দোষজালৈরসংসপৃ্টান্ত ঃ সর্বাহি ফলৈঃ সং॥ 
কাশী নীল! মহাদুর্ণ। ত্বযিতী ছিনমন্তকা | 
বাগবাছিনী চাতনপূর্ণ। তথা গ্রত্যঙগিরা পুন ॥ 
কামাধ্যা বাঁসলী বালা মাতঙী খৈধবাদিনী। :. 
ইড্যাদযা; সকলা৷ বিদ্যা; কো পু্ষলগ্রীদাঃ ॥" 


1চন্তর--৩০ 


ব্জমাবদা- বৌদ্ধ 





শগাঞাসবদশী-বৌদ 


পরী ৯৯ 
এরই 'বাসলী” ভন্তরসম্মতা মহাবিদযা।  বাসলী বাণীস্বরী শবে 
রূপাস্তর। বাণীশ্বরী-_বাইসরী *-_বাসরী-_বাসলী। এ শবটা হাজার 
বছর পূর্বে গন্ত্রশান্ত্র স্থান পাইয়াছে। কেমন করিয়া বাললী তন্ে 
প্রবেশ লাভ করিল তাহা! জানা যায় না। ভবে সম্ভবতঃ বাণীশ্বরী শনৈঃ 
শনৈঃ বাসলীতে পরিণত হইয়! থাকিবে। বাসলী যে সরস্বতীমূপ্ধি তাহ! 
মনে করিবার মত কারণও আছে। গয়ার বিষুঃপাদমন্দিরের প্রধান 
চত্বরে প্রবেশের জন্ত দ্বিতীয় স্তরে যে ত্বার নাছে এবং যেখানে মালীর। 
বমিয়৷ ফুল-জল-নৈবেদ্যাদি বিক্রয় করে, সেই দ্বারের দক্ষিণ দিকের 
প্রাচীরগাত্রে এক কুলুঙ্গীতে দেবী সরম্বতীর চতুতু্জা, বীগাপুস্কহস্তা 
শ্মিতবদন! অতি প্রাচীন একটা প্রস্তরপ্রতিম! দেখিতে গাওয়। যায়। 
দেবী সেখানে 'বামিরী' ( বাণীশ্বরী ) নামে প্রসিদ্ধ । 
বাকুড়। জেলায় নানুরে চতৃতূর্জ। একটা সরম্বতীমূর্তি আছে। এই 
দেবীর নামও 'বাসলী' | বাঁকুড়ায় বেলেতোড়ে আর একটা 'বাসলী' . 
মূর্তি আছে। এটাও সরশ্বভীমূর্তি। আরও অনেক জায়গায় 'বাসলী' : 
দেবীর মূর্তি আছে। সকলগুলি দেখিবার স্থবযোগ আমার হয় নাই। 
যদি সমস্ত বাসলীমূর্তি বাগীশ্বরী সরম্বতীর মুর্তি হয় তাহা হইলে বাদলী 
ও বাগীশ্বরী অভিন্ন বল! যাইতে পারে। নাম্ুরের বাসলী মাতৃক।দেবী। 
ইনিও সরম্বতীমূর্তি। নাহ্থুরের বাদলীদেবীর নিকটে শারদীয়া পুজার 
সপ্তমীর দিন হইতে বণির ব্যবস্থা আছে। নবমীর দিন পর্য্য্ত ছাগ, 
+ জৈন-প্রাকৃতে “বাইসরী' “বাএসিরী' হইয়াছে । তপগন্ছীয় শ্রাবকগ্রতিজ্রমণান্তর্গত 'কল্যাগকংদং, 
স্বাতির শেষ ( চতুর্থ ) গাথায় এই “বাএসিরী' পদটী পাওয়া যায়। গাথাটা এই. 
'কু্দিন্দু গোক্খীর-তুসারবনন 
সরোনহখ| কমলে নিগয়া 
বাএমিরী পুথয়বগ গহথ! 
৪ নুহা সা অন্হসয়াপসখ| | 
সংস্কতছায়া-- 
কুদেনসুগোক্ষী রতুষারবর্। 
সরোরহত্ত! কমলে নিষ4! 


বাগীম্বরী পুতকবর্গহস্তা 
[সখা সা নঃ সদ! এুশত্ত।। 
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মহিষ ও একটা মেষ বলি দিবার বিধি আছে। এছাড়া অন্যান্য সময়েও 
লোকে বলি মানসিক করিয়া যায়, সময় মত বলি আনিয়া পুরোহিত 
দ্বার নিবেদন করিয়া দেয় | এই দেবীর নবপত্রিক। স্নানের সময় 
হাঁড়ির পথে এই দেবীর উদ্দেশে একটা শৃকর বলি দেয়। ” 


€জেনদেবী সব্সব্দতী 
( চিত্র--৩৫ক ) 


এ জৈনদিগের প্রাচীন কীন্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
মথুরাত্ম শ্বেতাস্বর দৈনদিগের একটা স্ত.পের মধ্যে কয়েকটা মন্দির আছে । 
এ মন্দিরগুলির মধ্যে প্রথম বা দক্ষিণ-পূর্ব দিকের নিকটে ১৮৮৯ 
সালে বাক্‌ ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর একটা মূর্তি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। মৃত্তিটার আকার ১ ফুট ১০ ইঞ্চি১১ফুট ৩২ ইঞ্চি। মূর্ভিটার 
“মস্তক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । দেবী জানু উচু করিয়া একটা চতুক্ষোণ পাদ- 
পীঠের উপর বসিয়। আছেন। দেণীর বাম হস্তে একখানি পুঁথি । দক্ষিণ 
হস্তটীর উপরিভাগ ভাঙ্গিয়। গিয়াছে । তবে যতটুকু আছে, তাহা দেখিয়া 
বোধ হয় হাতটা উদ্ধে উত্তোলিত ছিল। দেবা বন্ত্রপরিহিতা। সরস্বতীর 
ছুই দিকে ছুইজন উপাসকের ছোট ছোট মূর্থি। বামদিকের মুর্তিটার 
হাতে কলসী, তাহার পরিধানে টিল| পরিচ্ছদ--কটিদেশে পেটী দিয়! 
আটা; দক্ষিণদিকে উপাসক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দগ্ডায়মান। (চিত্র--৩৫) 

এই সরস্বতী মূর্তিটা লৌহ-নির্দ্দিত। এই মূর্তির নিম্নভাগে সাতটা 
ছত্রে একটী লিপি আছে । শেষ ছত্রটী অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। লিপিটা 
৮৪ শকাবে (১৬২ খৃষ্টাব্দে) ক্ষোদিত । মুর্তির নিম্নে লিপির পাঠ 
এইরূপ £-_ | 

১। [সিদ্‌] ধম্সক ৮৪ হিমংত মাসে চতুর্থে ৪ দিবসে ১১ অ-- 

২। স্ত পুর্ববায়াং কোট্টিয়াতো [ গ] পাতো স্থানি [য়]াতে। 

.. কুলাতো।। 

৩। বৈরাতে শাখাতে গ্রগুহ জারা 
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৪। [হ] ভহস্তিম্ত শিষ্কো গণিস্ত অর্ধ্যমাঘ হস্তিত্য শ্রদ্ধচরো 
বাচকস্য অ-_ 
৫।ধ্য দেবস্য নিরর্তনে গোবস্ত সীহপুত্রস্য লোহিক কারু কন্থ দানং 
৬। সর্ববসত্বানাং হিতস্ুুখা এক সরম্বতী প্রতিষ্ঠাবিতা অবতলে 
রঙ্গানর্তনো। 

৭ মে-[॥] 

অন্থবাদ-_-৮৪ অবের হেমন্ত মাসের ৪ চতুর্ঘে, একাদশ (চান্দ্র) দিবসে 
সীহপুত্র লৌহিককারু 'গোব” নামক ব্যক্তির দানে, কোট্রিযগণ। স্থানিয়কুল, 
বৈরশাখ। ও শ্রীগুহসস্ভোগ হইতে উৎপন্ন বাচক আর্য হস্তহস্তির শিষ্য 
গণি আর্ধা মাঘহন্তর শ্রদ্চচার বাচক আধ্যদেবের দৃষ্টান্তে_-সর্ববসত্তা- 
দিগের হিতের জন্য রঙ্গানর্নের অবতলে এক সরন্বতী ( গ্রতিম। ) 
প্রতিষ্ঠাপিত হইল। 

এই সরম্বতী-মুণ্তির নিয়স্থ লিপিতে “কোট্রিয়গণ”, “স্থানিয়কুল,৮ 
“বৈরশাখা” ও এন্ত্রীগুহসস্তোগের *র উল্লেখ দেখ! যাইতেছে । এগুলি 
সমস্তই সেই সময়ের জৈন-ব্যাপার। এই লিপি হইতে' প্রমাণিত 
হইতেছে যে, খ্ুষ্ঠীয় দ্বিতীয় শতকে অন্ততঃ শ্বেতাম্বর. জৈনদিগের 
মধ্যে সরস্বতী অর্চনা তৎকাল-প্রচলিত জৈনধর্ম-প্রণালীর অসন্থমোদিত 
ছিল।& তাহা ন। হইলে মুন্তি-সম্বলিত এই লিপির অস্তিত্বের কোন অর্থ 
হয় না। 

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস আলোচন1 করিলে দেখ! যায়, অতি প্রাচীন 
কালে হিন্দু ও জৈন বলিয়! কোন পৃথক্‌ সম্প্রদায় ছিল ন1। ধর্রের বিশেষ 
বিশেষ অনুষ্ঠানে মতভেদ হওয়ায়, বিশেষতঃ হিংসার অনুষ্ঠান বিষয়ে 
ইহাদের মধ্যে তীব্র শ্রাতিবাদ হওয়ায়, একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় ধীরে ধীরে 
গড়িয়া উঠে। হঁহারা তীথন্করগণকে মহাপুরুষ বলিয়া অঙ্গীকার করেন 
এবং জৈন নামে অভিহিত হ'ন। ইহারা বলেন, ভগবানের মুখ-নিগতী 
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বাণীই শ্রুত। ইহাদের মতে শ্রুত ও সরম্বতী অভিন্ন। সরম্বতীকে ইহারা 
“আতদেবী” বলিয়া থাকেন। [রিম শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের সময় 
পর্য্যন্ত জৈন-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়। যায়-_তীর্ঘস্করগণ শ্রুতদেবীকে নমস্কার 
করিতেন। & জ্ঞ!ত! ধর্দমকথ|সৃত্রে (১ শর; ৪ বর্গ ১ অঃ) বর্ধমানাদির 
সহিত সরস্বতীর নমস্কার আছে +-- 


"নম; শ্রীবর্ঘমানায় শ্রীপার্্প্রভবে নমঃ। 
নমঃ শ্রীমৎসরম্থত্োে সহায়েভ্যে। নমো নমঃ পি] 


অখিল বিগ্ভার অগিষ্ঠাতৃদেবীর নাম তাহারা শ্রতদেবী দিয়াছেন। 
শ্রত সঞ্থন্ধে দিগণ্থর জৈনদিগের গ্রন্থে একটা উপদেশ আছে। তাহাদের 
শান্্র বলেন, শেষ তীর্থস্কর শ্রীবদ্ধমান মহাবীর স্বামী মোক্ষমার্গের 
উপদেশ দান করেন। শ্রাবণ মাসের প্রতিপদ্‌ তিথিতে সূর্য্যোদয়ের সময়ে 
রৌদ্র মুহূর্তে যখন চন্দ্র অভিজিৎ নক্ষত্রে ছিল, সেই সময়ে তিনি এই 
উপদেশ প্রদান করিয়া! সংসারহ্ঃখকাতর জীবের প্রতি কৃপা প্রদর্শন 
করেন। ইন্দ্রভূতি গৌতম গণধর এদিন সন্ধ্যাকালে ভগবান্‌ মহাবীরের 
এই বাদীকে একাদশ “অঙ্গ” ও চতুর্দশ "পূর্ব্ব” রূপে বিভক্ত করেন। 
অনেক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে এই ১১ অঙ্গ ও ১৪ পূর্বের অন্তর্গত করিয়! 
তাহার সহধধ্মা সুধা স্বামীকে উপদেশ দেন। তিনি আবার জনুস্বামীকে 
উপদেশ করেন। জন্ুস্বামী অনেক মুনি খষিকে এই ছ্বাদশাঙ্গ শ্রুত 
উপদেশ করেন। এইরূপে এই শ্রুতের প্রচার হয়। জৈনদিগের মতে 
ইহা! ২৪৫৫ বর্ষ পূর্বের কথা। | 

শ্রবণ বেলগোলায় একটা অষ্টধাতুর *শ্রতবত্ধযন্ত্র” বা “সরস্বতী-যন্ত্র” 
আছে। (চিত্র--৪৯) এই যন্ত্র এই দ্বাপশাঙ্গ বাণীর। ইহাতে ১১ জঙ্গ, ১৪ 
পূর্বব ৫ প্রকীর্ক ও ১৭ অঙ্গবাহা বাণীর বর্ণনা আছে। ইহাদের শ্লোক 
সংখ্যাও অস্কিত আছে। সকলের নীচে প্রথম প্রকোষ্ঠে ভেদমতিজ্ঞানের 


* কোটাশতং ঘ্বাদশ চৈব কোটী, লক্ষাপ্যঈতিস্থাবিকানি চৈয। . . - 


পঞ্চাশ চ সংশরসংখ্যামেতচ্ছ,তং গৃকপরং দহামি॥ ইত্যাছি। 
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১৩৬ 
৩৩৬ শ্লোক, দ্বিতীয় প্রকোন্ঠে জ্ঞানবিকল! ২? গ্রন্থ, অঙ্গ ১২, অঙগবাহা ১৪। 
তৃভীয় প্রকোষ্ঠে শ্রুতজ্ঞানের অক্ষরসংখ্যা ১৮৪৪৬৭৪৪০,৭৩৭০,৯৫৫১৬১৫। 
ইহার পর চতুর্থ প্রকোষ্ঠে একপদ-বর্ণসংখ্যা ১৬৩৪৮৩০৭৮৮৮, পঞ্চম 
গ্রকোষ্ঠে দ্বাদশাঙ্গ নামপদসংখ্যা ১১২৮৩৫৮০০৫, ষ্ঠ প্রকোন্ঠে একাদশ্টু 
পদসংখ্য! ৪১৫*২০০০। ইহার পর গ্লোকসংখ্যার সহিত ১১ অঙ্গ আছে। 
দক্ষিণদিকের প্রকোষ্ঠে শ্লোকসংখ্যার সহিত ৫ প্রকীর্ণক এবং বাম দিকের 
প্রকোষ্ঠে ্লোকসংখ্যার সহিত ৫ চুলিক। আছে। যেখান হইতে শ্রন্তস্ন্ধ 
বা সরম্বতীর শাখা বাহির হইয়াছে, সেখানে শ্লোকসংধ্যার সহিত ১৪ 
পূর্ব আছে। সকলের উপর ধ্বজদণ্চের আকারে অঙ্গবাহ ১৪ এবং ইহার 
ধবজায় অক্ষর-সংখ্যা আছে। এই ১১ অঙ্গ ও ১৪ পূর্ব শরতের পঠনপাঠন 
শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ইহার সময় মহাবীরের 
১৬২ বর্ধ পরে। 

ইহারপর অঙ্গজ্ঞানের অবনতি হইতে থাকে । ক্রমশঃ পতনোশ্ুখ 
অঙ্গজ্ঞানের কিছু কিছু বীর-নির্ববাণ সংবৎ ৬৮৩ পর্য্যস্ত ছিল। কিছুকাল 
গরে অর্ৃৎ বলী মুনি 'আসেন। ইনি মুনিগণের মধ্যে সঙ্ঘ-স্থাপন করেন। 
ইহারই সময়ে দিগন্বর আন্বায়সারী মুনিদিগের চারি বিভাগ হয়। 

অর বলীম্বামীর কিছুকাল পরে ধরসেনাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি অগ্রায়ণী পূর্ব্বের অন্তর্গত পঞ্চম বস্ঘর মধ্যে চতুর্থ যে মহাকর্ম্ প্রাভৃত 
তদ্জ্ঞান-সম্পর ছিলেন। অর্থাৎ উপরি উক্ত শ্রুতজ্ঞানের এক অংশের 
ভ্ঞাতা ছিলেন। ইনি শ্রুতজ্ঞান রক্ষার জন্ত পুম্পদন্ত ও রিনি মুনিকে 
ইহ! উপদেশ করেন। 

ভূতবলী স্বামী দেখিলেন বে প্রতিদিন বিগ্ভার অবনতি হইতেছে; 
যাহা! কিছু মৌখিক জ্ঞান আছে তাহাও নষ্ট হইয়! যাওয়া সম্ভব । এইরূপ 
চিন্তা! করিয়। এবং ' মনুষ্যের শ্থৃতিশক্তির দিন দিন হাস হইতেছে 
দেখিয়া তিনি একখানি গ্রস্থ রচনা করিলেন। এই গ্রস্থের 


নাম “ম্বইখগুঞাগমম” | ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া জৈঠ্ঠশুর। পঞ্চমীর দিন 
চারি সঞ্ঘ একত্র করিয়া বেষ্টনাদি উপকরণ দ্বারা মহাসমারোক্ে 


১০৫ .. গয়ম্বতী 


প্যট্খগ্ডাগমের” পুজা করেন। আজ পর্য্যন্ত জৈনসদাজে এ তিথি গ্জান- 
পঞ্চমী” নামে প্রসিদ্ধ। এ দিন জৈনধর্্মাবলম্বী বিজ্ঞগণ বিধিপুর্ববক নিজ 
নিজ শাস্ত্রের পূজা! করিয়া থাকেন। 

ভদ্রবলীর পর বহু জৈনাচার্ধ্য প্রয়োজনমত নান! বিষয়ে গ্রন্থাদি 
রচন৷ করিয় সংস্কৃত সাহিত্য-ভাগারের পুষ্টি সাধন করেন। অতঃপর 
নবাস্কুরিত বৌদ্ধধর্ম তরুণাবস্থা লাভ করিলে, বহু রাঁজা মহারাজ। ইহার 
অভিনবচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া জৈন-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন 
করেন। তবে এ লময়েও কয়েকজন প্রভাবশালী জৈনাচার্য বড় বড় 
রাজসভায় গিয়। নির্ভীকভাবে অন্য মতের খণ্ডন করিয়া নিজ মত স্থাপনও 
না করিয়াছিলেন, তাহা নয়। তারপর বৌদ্ধাচার্যগণ অনেক জৈন-শাস্ত 
নষ্ট করিয়া জলে ফেলিয়া দেন, এমন কি মন্দির ও মৃত্তি ভগ্ন করিয়া! 
বৌদ্ধমূত্তি স্থাপন করেন। এই সময়ে অকলঙ্কাচার্ধ্য জন্মগ্রহণ করিয়। 
জৈনধর্ম্ের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হন) রাষ্্কুটবংশীয় জৈনরাজ অমোঘবর্ষ 
৬৬৪-৭২২ খৃষ্টাব্দে (৭৩৬-৭৯৯ শকাব্দ) বর্তমান ছিলেন। ইহার রাজত্ব _ 
কালে ইহার প্রধান গুরু জিনসেন আচার্য্য পুরাণ, ১৬ সাঙ্কার প্রভৃতি 
জৈনদিগের মধ্যে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দেবদেবীর বুব্যাপারও 
ইহারই দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল । ইনি প্রথমে শ্রী, হ্রী, ধৃতি, কীর্ডি, 
বুদ্ধি, লক্ষ্মী ও সরন্বতীকে নুতন করিয়! দেবী বলিয়! দেখাইলেন। জৈনগণ 
বলেন, যখন তীর্ঘস্কর মাতৃগর্ভে আবিভূ্ত হন, তখন ইহারা মাতার 
সেবা করেন, এবং মাতার মনে যে সকল প্রশ্নের উদয় হয়, ইহারা সেই 
সকলের উত্তর দিয়া থাকেন। জৈনগণ ইহাদিগকে 'ষট্কুমারিকা” - বা 
'সপ্তকুমারিকা” বলিয়া থাকেন। 

সরন্বতী-সম্পর্কে জৈনদিগের একটী পৌরাণিক কাহিনী আছে। 
কাহিনীটা এই--জন্বৃদ্বীপের প্রান্তভাগের সহিত অস্ান্য ছীপের বিভেদ 
করিবার জগ্ত হিমবান্‌ পর্বতের স্থত্ি। সেই পর্বতে সাতটা হুদ আছে, 
সেগুলি খুব বড়। হৃদগুলি থেকে অনবরত জল বাছির হয়। সেই জল 
নীচে আসিয়া পড়িয়া নদীতে পরিণত হয়। এই সকল ভুদে এক একটা 
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সরদ্বত্ী ১০৫ 
কমল আছে। এ মকল কমলের উপর এক একটী মহল আছে। প্রত্যেক 
মহলে একটী দেবী থাকেন। ইহারাই শাসনদেবী। এই শাসন-দেবীদের 
পৃজারও ব্যবস্থা হইল। ক্রমশঃ শ্বেতাস্বর ও দিগম্বর উভয় টৈনসম্প্রদায় 
অনেকগুলি ত্রাহ্মণ্য-দেবতাঁকে নিজেদের ধন্মে স্থান দিলেন। প্রাচীন কাল 
হইতে জৈনগণ সরম্বতকে গীর্বাণী বাগ্দেবতারূপে আরাধনা করিয়া 
আমিতেছেন। সরম্বতী তাহাদের মধ্যে একটী প্রধান দেবী ।সাএক্ষণে 
২৪ জন তীর্ঘস্করের শাসনদেবীগণেরও পুজা হইতে লাগিল। শাসনদেবীগণ 
তীর্ঘস্করদিগের শাসন বহন করিয়! থাকেন। ইহাদের মধ্যে বিদ্ভাদেবীরূপে 
ষোল জন শসনদেবীর পৃ্জারও ব্যবস্থা হইল। সরস্বতী বিষ্ভার প্রধান 
অধিষ্ঠাতৃদেবী। বিষ্ভাসম্পঞ্চিত নান! ব্যাপার ইহাদেরই সাহায্যে ইনি 
সম্পাদন করিয়া থাকেন। হেমচন্্রাচার্য্য তাহার “অভিধান চিন্তামণি”তে 
(দ্বিতীয় পর্য্যায়, ৯৩) এই ষোড়শ বিষ্ভাদেবীর নাম দিয়াছেন-__ 

* রোহিণী গ্রজ্ঞপ্তী বন্তশৃঙ্খল! কুলিশাক্কুশ! 
চক্রেশ্ববী নরদত্ত। ক।লযখ।সৌ মহাপর| ॥ 
গোৌবী গান্ধারী সর্বাস্ত্রমহাজালা চ মানবী । 
বৈরাট্যাঙ্ছুপ্তা ম|নসী মহামানসিকেতি তাঃ॥ 
সুতরাং শ্বেতাম্বরগণের মতে ষোড়শ বিষ্ঠাদেবী বলিলে আমরা বুঝিব-_. 
১ রোহিনী, ২ প্রক্ধন্তী, ৩ বজশৃখপা, ৪ কুলিশাহশা', ৫ চক্রেশ্বরী, ৬ নরদস্তা, 
৭ কালী, ৮ মহাকালী, ৯ গৌরী, ১০ গান্ধারী, ১১ জ্বালা, ১২ মানবী, ১৩ 
বৈরাট্যা, ১৪ অক্ছৃপ্তা, ১৫ মানসী ও ১৬ মহামানসী | 
শ্বেতাম্বর-মতে তীর্ঘস্করগণের ২৪ জন শাসন-দেবীর নাম, যথা 
চক্রেশ্বরী, অজিতা, ছরিভারী, কালী, মহাকালী, অক্ষুপ্তা, শান্তা, হাল, 
হ্বতারকা, অশোকা, শ্রীবৎসা, প্রবরা, বিজয়া, অস্কুশা, পন্নগা, গৌরী, 
নির্ব্বাণা, অচ্যৃতা, ধারণী, বৈরাট্যা, গান্ধা রী, অন্থা, পন্মাবতী, সিদ্ধা । * 


* তীর্ঘন্কর-.....দেব্য; | দেবীও চকেসরি আজিজ দুরিতারি কালী মহাকালী। 
অছায় সন্ত! জাল! নুতারাংলোর পিরিবচ্ছ। ॥ ৩৮৮ 
পবর বিদ্য়ংহকুস! পরগত্তি নিষ্যাণ অন্যরা! ধরণী। 
বইরুটশুবুত্ত গন্ধারি অন্ব উপমবঈ লিদ্ধ! ॥ ৬৮৪ 
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১০৬ সরহ্বতী 


দিগম্বরমতে তীর্ঘঙ্করগণের ২৪ জন শাঁসন-দেবীর নাম, যথা-- 

চক্রেশ্বরী, রোহিণী, প্রজ্ঞপ্তী, বজ্তশৃঙ্খলা, পুরুষদত্তা, মনোবেগা, কালী, 
মহাকালী, ভ্বালামালিনী, মানবী, গৌরী, গাঁন্ধারী, বৈরাট্য। বা বৈরোটী, 
অনন্তমতী, মানসী, মহামানসী, বিজয়া বা জয়া, ভজিতা, অপরাজিত, 
বহুরূপিণী, চামুণ্ডী, কুম্মাগ্ডিনী, পল্মাবতী, সিদ্ধায়িনী বা সিদ্ধায়িকা। 
এই শাসনদেবীগণকে ইহারা “ম্যক্ষিনী” নামেও অভিহিত করিয়া 
থাকেন। 

সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে, শীসনদেবীদের নামে উভয় সম্প্রদায়ে 
অতি অল্পই সাদৃশ্য আছে। আবার যেখানে নাম-সাদৃশ্য আছে, সেখানে 
অনেক সময় ধন্ম বা রূপসাণৃশ্য নাই। 

বিদ্যাদেবীগণের মস্তকের উপর মন্দিরের আকারে উচু মুকুট। 
সকলেই লঙল্গিত মুদ্রাসনে আসীনা, একটা প। নীচু করিয়। রাখিয়াছেন, 
আর একটা পা সম্মুখের দিকে গুটান। সকলেরই দক্ষিণহস্ত বক্ষোপরি 
বরদমুদ্রায় স্থাপিত। বামহস্ত মোড়া এবং উচুতে তোলা । ) 


ম্োড়স্ণ ল্িছ্যাদেন্বী 
বিদ্যাদেবীর নাম অপর নাম লাঞ্চন হস্তের সংখ্য। 
১ রোহিণী (চিত্র--৩৬ক) অজিতবল। (শ্বেটে চৌকি চার 
২ গ্রজ্ঞণ্তী (চিত্র--৩৬খ) ছুরিতারী (শে) হংস ছয় 
৩ বজশৃঙ্খল। (চিত্র--৩৬গ) হংস চার 
)৪ কুলিশান্কুশ! (চিত্র--৩৭ক) মনোবেগ! (দি) অশ্ব চার 
মনোগুণ্তী (দি) 
শ্যাম (শ্বে) 
৫ চও্েমশ্বরী (চিন--৩৭খ) গরুড় যোল 
৬ পুরুষদত্তা (চিত্র_-৩৭গ) হন্তী চার 
৭ কালী (চিত্র-৩৮ক) শীাস্ত। (শ্বেটে নন্দীবাবৃষ ' চার 


৮ মহাকালী (চি ৩৮খ) অজিত (দি) ৮ চার 


চিত্র--৩৩ 


এ । ৮৮১ ॥ গর হারার 

র্ | চা 
৬9" ১7 রং " নি | রি বা 
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 সরদ্বতী | ১৯৭ , 


সুতারকা (শবে) 

১ গৌরী (চিত্র--৩পগ).: মানবী (সে) পদতলে বুষ চার 
১* গাস্কারী (চিত্র--৩৯ক) চণ্ডা (স্ব) ৪ চার 
১১ সর্বান্রমহা জালা জ্বালামালিনী (দি) বৃষ আট 

(চিত্র--৩৯খ) ভূকুটা (থে) 
১২ মানবী (চিত্র--৩৯গ) অশোক! (শ্বে) 5 চার 
১৩ বৈরাট্যা। (চিত্র--৪*ক) বৈরোটা সর্প চার 
১৪ অঙ্ছুপ্ত। (চিত্র--৪*খ) অনস্তবতী (দি) হ্‌ংস চার 
অন্কুশা (শে) 

১৫ মানসী (চিত্র--৪*গ) কন্দর্প। (শে) সিংহ চাঁর 

১৬ মহামানসী (চিত্র--৪০ঘ) নির্বাণী (শে) ময়ূর চার 


সরন্বতী জ্ঞান ও কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী! জৈনমন্দিরে ও 
জৈন গৃহস্থের বাড়ীতে সরহ্বতা-মূ্তি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া! যায়।, 
জৈনগণ সরস্বতীকে শীসনদেবীরূপেও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। 
প্রোলের অন্মকোগ্ু-লিপিতে * শাসনদেবীরূপে সরস্বতীর উল্লেখ 
আছে। 


শু তন্পদিকে ভিপিতে 


পঙ.ক্তি 

৫০ অতিশয়-লৈনধর্ম্ম-সময়ো চিত- 
৫১ শাঁসনদেবি ভারতী সতি শসি (শ) বিশ্ব-ব (ক্ু.)- 
৫২ দশনচ্ছদে শুদ্ধ-স্ুবণ ( ৪ )-কুস্ত-সন্ন.ত-ত- 

৫৩ সুবর্ণ (8)-গীবরশৃপ] ফলোধরি মৈল [ম যা 

৫৪ [কা] মান্িক!। স্ু-[ত]-তদমাত্য-্‌ বে ] তত] 
৫৫ দয়েশ্বরি নিশ্চল লক্ষণী ভাবিস লু [1] 
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১১৮ সরখ্বতী 
অনুবাদ - 
[যা] কমাস্থিকার পুত্র অমাত্য বেতের হৃদয়েশ্বরী ছিল সমল; 
ইহার বদন চন্দ্রের ন্যায় [সুন্দর ] ইহার ওষ্ঠ বিশ্বের মায় [রক্তবর্ণ 1 
ইহার তনুর বর্ণ সুন্দর বলিয়! ও ইহার পীবর পয়োধর বিশুদ্ধ সুবর্কুন্ত 


বলিয়৷ প্রশংসিত এবং ইনি [যেন ন্বয়ং] জৈনধন্দ্রমতোচিত শাসনদেবী 
ভারতী ছিলেন এবং নিশ্চিতই অচঞ্চল লক্্মীদেবী ছিলেন। 


জৈনগণ জীবের চারিটী বিভাগ করিয়া থ'কেন-_মনুষ্য, তির্য্যক্‌, 
দেব ও নারকী। এই দেবযোনি চারিভাগে বিভক্ত- ভবনবাসী, ব্যস্তর, 
জ্যোতিষ ও বৈমানিক। 


ব্যন্থর দেবতাদিগের মধ্যে চারিটী গন্ধবর্মহাদেব, তম্মধ্যে একটা 
মহাদেবের নাম-_গীতযশ; ইহার ছুইজন মহাদেণী,-_নুস্বরা ও সরস্বতী । 
এটা শ্রেতাম্বর-মত। 


দিগম্বরদিগের মতে চারিজন গন্ধব্বমহাদেবের মধ্যে একজনের নাম 


'গীতরতীন্দ্র' বা 'শীতরতি'। ইহার ছুইজন মহাদেবী, নাম--স্বরসেন। 
ও সরস্বতী । * 


সরম্থতী £ম্ব্বেন্্র গীতরতির অগ্রম হিষী। 
[৫আোমাদের নিত্যকর্মমপদ্ধতির মত শ্বেতাম্বরদের একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ 
আছে, নাম-__রত্বসাগর। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠাগ্র সরস্বতীর একটা 
ধ্যান আছে। ধ্যানটা এই-- 


*শ্রীস্রঘত্যে নমঃ |. আীসারদায়ৈ নমঃ 
সরন্থতি মহাভাগে। বরদে কামরূপিণি। 
বিশ্বরূপি বিশালাক্ষি। ছ্বেবিছ্ে পরমেশ্বরি। 
সবস্থতী ময় দৃষ্টা। বীণাপুস্তকধারিণী। 

ংসবাহনসংযুক্তা। বিজস্তদান-বরগ্রদা| |? 
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সরস্বতী ১৯৯ 


সরশ্বতীর আর একটা ধ্যান তপগচ্ছীয় শ্রাবক প্রতিক্রমণ-সৃত্ন্তগত 
'কল্য।ণকন্দং স্তোত্রের শেষে আছে। ধ্যানটা এই-- 
“কুন্দিন্দু গোকৃখার-তৃষারবক্সা । 
সরোঞহথ| কমলে নিসন্ন। | 
বাএসিরী পুঞ্চবগ্গহথা 
নুহায় স। জম্হসয়াপসথা ।” 
ইহার সংস্কতচ্ছায়__ 
কুন্দেম্ুগোক্ষীরতুষারবর্ণ! 
সরোগঞ্হস্ত1! কমলে নিষধ! 
বাণীর্বরী পুস্তক বর্ণহ্ত। 
* স্থধায়সালঃ সদ। পা 
[ ডক্তামর মন্ত্রের মধ্যে সরস্বতীর একটা মন্ত্রও পাওয়া যায়। মন্ত্রটা 
এইরূপ £-- 
শও হীং শ্রাং শ্রীং শ্রুং হংসংথ থথংটটঃ 
সরন্থতী বিগ্টাগ্রসাদং কুরু কুক স্থাহা | 
ধৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পরে জৈনগণ সরস্বতীর বনু স্তোত্র, মন্ত্র, অষ্টক 
রচনা করেন। জৈনটীকাকারগণের মধ্যে অনেকে সরস্বতীর 
আরাধন।ও করিয়াছেন। স্থানাঙ্গসূত্রের টাকায় * আছে__ 
যন্ত।; সংস্থৃতিমান্রাদ্‌ ভবস্তি মতয়ঃ সুদৃষ্টপরমার্থাঃ | 
বাচশ্চ বোধবিকল| মা জয়তু সরশ্থবতী দেবী ॥ 


পঞ্চকল্পভাস্যুও + লিখিয়াছে-_ 
সব্বং নুয়সমূুহমতী বামকরে পছিঘুপোখর| দেবী । 
জব্বকৃকুহপ্তী সহিয়া দেস্ত অবিগ ঘং মমংনাণং ॥ 


'জ্ীরতবসারভাগবীজো' % নামক গ্রন্থে সরন্ব্ঠী-স্তোত্রে বিগ্যাদেবীর 


* যোড়শপ্রকয়ণ ১ বিষ & ঠ ১ উ' 
1 ৫ কঙ্গ' 
$ পৃ ৪৮০, ৪৮১ [১৯২৩ সংবতে বোশ্বাই হইতে হীরাচাদজী কর্তৃক সঙ্কলিত ] 





১১০ গরত্বতী 


যোলটা নামের উল্লেখ আছে। স্তোত্রটা ব্যাকরণদৃষ্ট হইলেও উপভোগ্য 
বলিয়া নিষ্নে উদ্ধত হইল £__ 


অথ ক্সস্মতীস্তভোত্রহ জিহ্যন্ে 
*নমন্তে সারদাদেবি ! কাশ্মীর-পুববাষিনি। 
ত্বামহং প্রথমে নাথে। বিগ্বাদানং প্র্দেহি মে ॥১ 
গ্রথমং ভারতীনামং। দ্বিতীয়ং সরস্বতী । 
তৃতীয়ং সারদাদেবী। চতুর্থং হংসগামিনী ॥২ 
পঞ্চমং বিছ্ষাংমাত1। বষ্ঠং বাগেশ্বরী তথা। 
কুমারী সপ্তমং প্রোক্তং। অষ্টমং ব্রঙ্গচারিণী ॥৩ 
নবমং ত্রিপুরাদেবী। দশমং ব্রাঙ্গণী তথ! । 
একাদশং তু ব্রহ্ধাণী। ছাদশং ব্রদ্গবাদিনী ॥৪ 
বাণী ত্রয়োদশং নামং। ভাষা চেব চতুর্শশং। 
পঞ্চদশং আতদেবী। যোড়শং কৌণী গপ্ভতে ॥৫ 
এতানি সুধনামানি প্রাতরুখ।য় যঃ পঠেৎ। 
তম সংতোষ্যতে দেবী। সারদাবরদাগ্িনী ॥৬ 
যা কুনেন্দু তুষার-ছার ধলা]... ১... 
71 ****০ত**নিঃশেষজাড্যাপহা! 0৭ 
সরগ্থত্যাঃ গ্রসাদেন। কাব্যং কুর্বস্তি মানবাঃ। 
তশ্ম।ৎ নিশ্চলভাবেন। পুজনীয়া সরম্বতী 1৮ 
সরস্বতীমদ্য দৃষ্টা। দেবী কমললোচনা। 
হংসযানসমারূঢ়।। বীগাপুস্তকধারিণী ॥ ৯ 
যা৷ দেবী স্তয়সে নিতাং। বিবুধে বেদপারগে। 
সা মাং ভবতু জিন্বাগ্রে। ব্র্ষরূপা সরস্বতী ॥ ১০৮ _] 


উক্ত গ্রন্থ * হইতে সরস্বতীর আর একটা স্তোত্র দেওয়! হইল £-_ 


অথ সন্পসত্তীভ্ভোপ্রে লিখ্যতে 
সরশ্থতি নমস্তাদি। চেতনাং সবদিসংস্থিতাং। 
কঠস্থাং পল্মধোনিঞ্চ। হীং ্ীংকারী শুভপ্রয়াং॥ ১ 
পৃষ্ট। ৪৮১। 


চিত্র--৩৬ 








রোহিণী 


প্রচ্ঞপা 





সরশ্বতী ১১১ 


এ এ মন্্রপ্রদাং দাং। শুভাগং শোভনপ্রিয়াং। 
পাল্পোপস্থাং কুগুলিনী। শুরুবস্ত্রাং মনোহরাং | ২ 
আদিত্যমণ্ডুলস্থাঞ্চ। গ্রণমামি জনগ্রিয়াং। 

ইতি সম্যক্‌ সতত! দেবী। বাগীশেন মহাত্বন] ॥ ৩ 
আত্মানং দর্শয়ামাস। কুর্যযকোটিসম গ্রভং। 

বরং বৃধীঘষ ভদ্রত্তে । যৎ তে মনসি বর্ততে ॥ ৪ 
বরদায় ধদি মে দেবী। দিবাজ্ঞানং প্রবচ্ছ মে। 
দন্ততে নির্মলং জ্ঞানং। কুবুদ্ধিধবংসকারিণং ॥ ৫ 
স্তোত্রেণ'নেন যে ভক্তয1। মাং স্বস্তি যে নর1;। 
তে লভন্তে পরং জ্ঞানং। মমতুল্যপরাক্রমং ॥ ৭ 
ত্রিসন্ধ]াং সর্কৃতো ক্ত্যা। য ইদং পঠ্যতে সদ] । 


তস্ত কণ্ঠে দদ! বাসঃ। করিষ্যাম ন সংশয়ঃ রে 
কয়েকখ|নি প্রাচীন পুঁথিতেও সরম্বতীস্তোত্রাদি আছে। ্থানা- 
ববশতঃ দেওয়া! হইল নাঁ। তবে একখানি জীর্ণ পুঁথি হইতে একটা 


"লরম্বত্য্টকম্” নিম্নে প্রদত্ত হইল। পু'থিখানি স্তীযুক্ত পুরাপর্চাদ নাহার, 
মহাশয়ের মূল্যবান্‌ পুস্তকাগারে রক্ষিত। 


34 সবরস্বত্যন্টবচ্ম্‌ 


কপুরিকুন্দরজনীকর ভানুরঙী। 
ংচৎসরোরুহমনোহরলোচনাঙ্গী। 
নিতাং শ্মরামি নতদেবনরেন্্রনালীং। 
সদ্রত্বকুণগডলবিরাজিত গল্প ভামাং ॥ ১ 
বীণান্মশোভি তকরাং সু ভপ্রধানাং 
তাং ভারতীং হিতকর|ং বরহংসযানাং 
ন্রানতামসহর।ং ভঙল্দস্ত|ং 
স জ্ঞানস সুখরনিজিত চ চত্ত্রশে|ভ|ং| ২ 
*,ম্মৌক্তিক গ্রবরচ1রবিরাজমানাং 
সম্যক নমামি সুরচামরবীজামান।ং 
রীরচাররক্ষশোভিতপাদসুগ্মাং 





তাং. ফেধতাং নুতদুভাং'বরহ্ণগ্পাং . 

পীধৃষদংভূ্কমণ্ডলধারিণী তাং: 

সেবে জুপস্থনব্ধামিম বীজদং তা। 

অভ্ভাজ্জল প্রবর কঙ্কণযুগধুক্তাং। 

বিগ্াধনং গ্রদধতীং মলরোগবুত্তাং ৪ 

কংকেল্লিপল্লবন্থুকোমলতারত্ন্ত। 

লাধগাকে(লিলহরীং বিসদাসপ্নাতাং 

ভব্যোজনো নমতিকোনক্চাপবিভ্রাং 

সত্তিতু তাং বিধিস্থবামিলয়চ্চারিত্রঃ 

গু হীং হী রীং তং পূর্ব মংহং পশ্চান্বতঃ 

সকল হ।ং তত এ চষশ 

তশ্মায়মে।সৎকতশেষফলানিদানং 

মন্ত্রমনোহরমিনং মমভাবরানাং 

যে| নির্মলেন মনন| বরলক্ষপাপং | 

মনতন্ত যে| গ্রকুরূতেদমনেস্তপাপং ॥ 

স্বন্ধচর্যা সহিত; সুতপঃ। 

স দালান ভবৎ সকবিতাভূবনে প্রধানঃ ॥ 

লক্ষং জপেতদাহুপূর্ণককতে বিতেয। 

হোম দশাসসহিতং ভূবনেম্পজেয়ং | 

ইত্যষ্টক' পঠতি যোঁমনস! বিশুদ্ধঃ। 

স্তাৎ সাধুকীর্ডিনিলয়ঃ সুধা সিদ্বৃদ্ধঃ ॥ ৮ 
ইতি শীলরদ্বতা্টকং সমাপতম্‌ 


জন্মত্দতী গেছে 
এরিক অর্থদৃবলী দ্বিতীয় ভদ্রবাছর শিশ্ক ছিলেন। ' ইনি 
অইলনিমিজান বেশ তাল রকম জানিতেন |. অঙ্গপূর্ব্দশের একদেশ 
সদবন্ধেও তাহার জ্ঞান যথেই ছিল. পে আরও ছটা নাম ছিল-_ 
খনি এবং বিশাখাচাধ্য । এজ জি ১ ৪; ভবে 
করেম। সেই):সময়ের বুসিদের সখ্য তাহার গড়ায় 






চিন-_-৩৭ 





কুলিশান্কুশ। 





পূরুবদ€ ভার] 


শন 


সরস্বতী ১১৩ 


মুনিরা তার শাসন মানিয়া চলিতেন। প্রত্যেক পাঁচ বসর অন্তর 
তিনি মুনি-সঙ্ঘকে একত্র করিতেন। একবার তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা 
করেন--সকল যতি আসিয়াছেন কি না। তাহ! শুনিয়া মুনিগণ 
উত্তর করেন--সকলে নিজের নিজের লজ্বের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। 
আচার্ধ্য বলী তখন বুঝিলেন যে মুনিদের মধ্যে দল পাকাইবার চেষ্টা 
হইয়াছে, তাই তাহাদের এই 'পক্ষবুদ্ধি'। এখন ইহার! দল বীধিবেন 
এবং পক্ষপাত হেতুবশতঃ সঙ্ব, গণ ও গচ্ছের পক্ষ গ্রহণ করিবেন। 
সমতা-বুদ্ধি ও উদাসীনতা তাহাদের মধ্যে থাক] হুষ্ষর হইবে। এই 
সমস্ত ভাবিয়া তিনি চারিটা সঙ্ঘ স্থাপনের ব্যবস্থ। করলেন। বলী 
কর্তৃক ব্যনস্থিত চারিটী সঙ্ঘ নিয়লিখিতরূপে স্থাপিত হয় _ 

১। মুনিগণের মধ্যে মাঘ নামক এক আচার্য মুল সঙ্ঘ স্থাপন 
করেন। তিনি বৃক্ষমূলে বর্ধাবাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার সঙেঘের 
নাম 'মূলসঙ্ঘ' হয়। আর সেই বৃক্ষের নাম ছিল “নন্দী”, তাই এই, 


,* সঙ্জঘের আর একটা নাম 'নন্নী-সঙ্ঘ' | নন্দীসঙ্গে আনার আম্নায়, গচ্ছ এ 


গণ-ভেদ আছে। আয়্ায়ের নাম নন্দ্যাম্নায়, গচ্ছের নাম-_সরম্বতীগচ্ছ 
ধা পারিজাত-গচ্ছ এবং গণের নাম--বলাংকার-গণ। এই সঙ্মের 
আচাধ্যের উপাধি__নন্দী, চন্্র, কীর্তি ও ভূষণ। এই সঙ্ঘের প্রথম 
প্রবর্তকের নাম আচার্ধা মাঘনন্দী। 

২। এই সঙ্গের প্রবর্তনকারী জিনসেন-তৃণতলে বর্ষ! কাটাইয়।ছিলেন 
বলিয়া সেই সঙ্মবের নাম হইল 'সেনসভ্ব' বা 'বৃষভসঙ্ঘঘ' | সেনস'জ্ৰ 
পু্ষর--গচ্ছ ও পুরস্থ-_-গণ। ইহার আঁচার্য্ের উপাধি চারিটী-_রাজ। 
বীর, ভদ্র ও সেন। 

৩। এই সঙ্ঘের প্রবর্তক সিংহের গুহায় বর্ধাত্যয় করিয়াছিলেন 
বলিয়া এই সঙ্ঞের নাম হয় 'সিংহসজ্ঘ'। এই সঙ্বে চন্দ্রকপাট-__গচ্ছ 'ও 
কেদূর--গণ। মাচার্য্ের উপাধি-__সিংহ, কুন্ত, মাম্রব ও সাগর। 

&। দেবদন্ত! নামক বেশ্টার নগরে এই সঙ্ঞের প্রবর্তক বর্ষাকাল অতি- 
বাহিত করিয়াছিলেন বলিয়! তাহার স্থ(পিত সঙ্ঘের নাম দেনসঙ্ঘ। এই 

১৫ 


১১ সরস্বতী 

সঙ্টে পুত্তক-_গচ্ছ ও দেশীয়-_গণ। উপাধি--দেব, দত্ত, নাগ ও তুঙ্গ। 
জৈনগণ বলিয়া থাকেন, গিরনার ( উজ্জয়স্তি-গিরি) পর্বতে 

পাষাণনির্দিত দেবী সরম্বতীর মৃত্তি ছিল। আচার্য্য পদ্মনন্দী সরস্বতীর 

সহিত তাহার বিপক্ষবাদীদিগের তর্ক করাইয়াছিলেন। তখন হইতে মুল 

সঙ্ঘে সরন্বতী-গচ্ছের উৎপত্তি। আচার্য শুভচন্ত্র পাগুবপুরাণের 

মঙ্গলাচরণে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণের উক্তি এইরূপ-- 


“কুনাকুন্দোগ্রণী যেন জয়স্তগিরিমস্তকে | 
_ দোহবদাদ্বাদি ধা ্রাঙ্গী পাষাগঘটিত| কলৌ ॥” 


্ীসজ্ের পটাবলী ও শুত্রচন্দ্রের গুর্বাবলীতে এই শ্লোক স্মবলম্বম 
করিয়া নিম্নলিখিত বচনটা দেখিতে পাওয়। যায়_- 


পল্ননন্দিগুরুর্জাতে। বলাৎকারগণাগ্রণী, 
পাষাণঘটিত| যেন বাদিত। শ্রীসরন্থতী ॥ 
উজ্জযস্ত গিরৌ গচ্ছঃ শ্বচ্ছঃসার্বতোধভবৎ। 
অতস্তান্মেমুনীক্ায় নমন্তে গল্সনন্দিনে 


গট্টাবলীর উক্তি এইরূপ-- 


প্রীতৈলোক্যাধিপং নত স্বত্ব সগুরুভারতীমূ। 
বক্ষ্ে পট্টাবঙীং রম্যাং মূলসজ্ঘগণাধিপাম্‌॥ ১ 
প্রীমূলসঙ্জ প্রবরে নন্যায়ায়ে মনোহরে । 
বলাংকারগণোত্বংসে গঙ্ছে সারম্বতীয়ফে ॥ ২ 
কুদাকুদ্দা য়ে শ্রেষ্ং উৎপর্পং শ্রীগণাধিপম্‌। 
তমেবাত গ্রবঙ্গা।মি জয়তাং সঙ্জন| জনাঃ। ৯) 


(উজলরাোরেরাউিসেডহে 


পা 


। পঁ | 


"5৩৮ 


গ 





শনন্পত্্রতী-সমক্স 


দেবী সরম্বতীকে লইয়। এক উপনিষদ্‌ও রচিত হইল। নাম হইল “ 
'সরম্বতীরহস্থ্যপনিষ ৮ এই উপনিষদ্ধানি ষে খুব প্রাচীন উপনিষদ 
নয়, এই উপনিষদের অন্তভূক্ত কাশ্মীরপুরবাসিনী সারদাধ্যানই তাহার 
প্রমাণ। সরন্বতী যখন দেবী, তখন তাহার ধ্যান, মন্ত্র চাই। মন্ত্র হইলে 
আবার খঁষি, ছন্দঃ, দেবতা, বীজ প্রভৃতিরও আবশ্বক। এই উপনিষদ্‌ 
বেদের দশটা মন্ত্র অবলম্বন করিয়া সরস্বতীর খষি, ছন্দঃ, বীজ প্রভৃতির 
নির্দেশ করিয়া দিলেন। শ্রীসরত্বতী-দশঙ্লো কী মহামাস্ত্রর _ 

ঝষি_ আশ্বলায়ন, ছন্দঃ__অনুষ্ট,প, দেবতা -শ্রীবাগীশ্বরী 

যদ্বাগিতি বীঞ্জমূ। দেবীং বাচমিতি শক্কিঃ। প্রণো দেবীতি 
কীলকম্‌। 

১। প্রা ণো দেবা সরস্থ্া বাঙ্জেভি্ব[গিনীবতী। 
ধানমবিত্র্যবত ॥ খগেন--৬. ৩১.৪, 

এই মন্ত্রের ঝধি--ভরদ্বাজ, চল্দঃ__গায়ন্রী, (দবতা--সরম্যতী। 

( প্রণবেন বীজশক্তিঃ কীলকম্‌) 


২। আনো দিন আ| পৃথিণ্য। খজীষন্লিদং বছি লোমপেয়ায় যাহি ॥ 
বহস্কু তা হরয়ে। মগ্রযথমাংগৃষমচ্ছ! তবসং মদায় ॥--খখেদ ৭.২৪.৩ 


এই মন্ত্রে ধষি _অত্রি, ছন্দঃ_ত্রি্,পও দেবতা-_সরম্বর্তী। (হীমিতি 
বীজ্শক্তি; কীলকম্) 
৩। পাবক! নঃ সবন্বতী বাজেতির্ব।জির্নীবতী। 
যজ্তং বষট ধিল্াবন্ুঃ |-পগ্বেদ ১৩.১০ 


এই মন্তের গষি_মধুচ্নণা, ছন্দ:- গায়ত্রী, দেবতা -.সরক্তী। (্রীমিতি 
বীজশকি: কীলকম্‌) 


৪। চোদরিত্রী সুনৃতানাং চেতস্তী স্বমতীনাং। 
বক্জ দধে সরস্বতী ।--পগ্থেদ ১.৩.১১, 
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চিন্তর--৩৯ 





গান্ধারী সর্বারমভ জ্বাল! 





এই মন্ত্রের খবি-গৃৎসমদ, ছল্গ+--অহুষ্প, ' দেবতা'--সয়ন্বতী 
( এমিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্‌। 
১৯1. বগি বাস্তযবিচেতনানি রাষ্ট্ী দেবানাং নিষসাদ মঙ্জা। 
চতশর উত্জং ুচুছে পয়াংপি ক-স্ি্ত।ঃ পয়মং জগাদ 1৮১৯১, 
এই মন্ত্রের খহি-_-ভার্গব, ছলাঃ__ ভিউ, দেবতা-_সরম্বতী। 
(ক্লীষিতি বীজশক্তি ; কীলকম্‌) 


শবজ্দত্ভী-জত্ 


জগত্যাপার বিস্লেষণে হিন্দু উপনিষদ্-ত্রাক্মণ-যুগে তত্ববিনিশ্চয়ে ব্যাপৃত 
হুইয়। কতকগুলি সিদ্ধাত্তে উপনীত হইলেন। ( খবিগণ দেখিলেন-- 
প্রজাপতি 3 ইদমাসীৎ'-_ পূর্বে যখন কিছুই ছিল না, তখন ছিলেন 
একমাত্র ব্রক্ধ বা! পুরুষ। “তন্ত বাক্‌ দ্বিতীয়া! আসীৎ--আবার অক্ষের 
সহিত ছিলেন বাক। বাক্‌ যিনি তাহারই মধ্যে অমুহ্থ্যত ছিলেন, তিনি. 
তদীয় শক্তিরপে প্রকটিত হইয়! দ্বিতীয় হইলেন। পুরুষ প্রজাপতি 
ইচ্ছ। করিলেন “একোহং বছ স্যাম, [ শশ্তপথ-ত্রা, ৬:১*১৪ ] এই 
পৌরুষ কাম বা ইচ্ছাই স্থির মূল কারণ। অর্ধবেদ (৯.২) তাই: 
কামকে দেবের মধ্যে 'জোষ্ঠ' বলিয়াছেন, তাহার হুহিতা হইলেন-ধেছু & 
ধাহাকে জ্ঞানিগণ 'বাগ-বিরাটু? অর্থাৎ জগদ্রূপিদী বাক্‌ বলিয়া! থাকেল। . 
অমনি “সোইজ্াময়ং স তপোহতপ্যত ।* বাক তো ভাহারই, তিনি 
তাহ! হইতে সৃষ্ট হইলেন,_প্বাগেবাম্ত সা! ন্জ্যত।” বাক্‌ সৃষ্ট হইয়া 
প্রজাপতির পমন:সঙ্গ” লান্ভ করিলেন ( শতপথ. ত্র, ১০:৬.৫৪ )-- তাং, 
দিথুনং সমতবৎ' এবং দ্গরভা অতব” ( শতপথ ব্রা, ৬.১-২) সা গর্ভ, 
মাধব । এইবার তিনি তীঁহা হইতে অপক্রেমণ করিলেন। প্রজা. সঃ 
হইয়া পড়িল (সা জস্মাদ্‌ অপক্রামত সা ইম। প্রাঃ অন্তত. 
আহা মার ডিন পুরে পুনে করিনা জপতে 

পুনঃ প্রাবিষং ৮ 5, পু 

* "সাতে ফাষছছিত যেুরযাছে বাঁযাহ্ধাং কবরে! বিষ / অধর্যবেধ, ০1২৫1 | 








১১৮ | সর. 
তাগ্ডযমহা্রাঙ্ধাণে (২৭. ১৪. ২) এই একুই কথা বুল! হইয়াছে। 
বৃহদারগ্যক-উপনিষং (১. ২,৫) ব্যাপারটা আরও পরিস্কুট করিয়া 
বলেন, সেই বাক্‌ ও সেই আত্মা দ্বারা এই সমস্ত স্থষ্ট হইল--খক্‌, যজুঃ 
সাম, ছন্দ; যজ্ঞ, প্রজা, পণ্ড সমস্ত সৃষ্ট হইল--'স তয়! বাচ। তেন আত্মনা 
ইদং সর্বম্‌ অস্ত যদ্দিদং কিঞ্চো যন্দুংষি সামানি ছন্দাংসি জ্ঞান গ্রজাঃ 
পশৃন্। এই জগত একদিকে যেমন শব গ্রভব, অপরদিকে তেমনি বাজ্য়। 
এই বাকৃই সরম্বতী_বাক্‌ ও সরস্বতী অভি্না। শাস্্ও উপদেশ 
করিয়াছেন--'বাধৈ সরন্বতী& | শতপথ-ব্রাহ্দণ (৫. ২.২. ১৩) এই 
জন্য সরন্বতীকে “সরন্বতী বাক্‌* নামেও অভিহিত করিয়াছেন |) 
জগৎ কেমন করিয়া হইল এবং ইতার স্ৃষ্টিপ্রক্রিয়াই বা কিরূপ এই 
সমস্ত তত্ব পিজিয়া পিঁজিয়া বুঝিতে গিয়া হিন্ত আর এক দিক্‌ দিয়া 
দেবদেবী তত্ব আনিয়া ফেলিলেন। এইরূপ ভাব লইয়! ধাহার! দেব 
ইইলেন তাহার! কর্মাবিধির নিয়স্তা হইলেন, আর ধাহাদিগকে দেবী 
বলিয়া গণনা করা হইল, তাহারা হইলেন ইহাদের অচ্েস্ভ শক্তি বা 
 শক্তিধাতু। এইরপে ত্রদ্ষা সির অধীশ্বর হইলেন, এবং তাহার অচ্ছে 
শান্তি সরত্বতী তাহার মুখে বসতি করিলেন। তিনি বিস্তার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী; তিনিই আবার স্থষ্টির আদিকারণ বাক্‌ বা শবব্রক্ষ (10803)। 
অপর দিক্‌ দিয়! দেখিলে তিনিই হইয়া! ঈ্াড়ান__'বাগ্‌ বৈ ত্র্ষণ ৭) 
স্থির আদিকারণ এই শক্তিকে পুরাণ আর এক চচ্ষুতে দেখিবোন। 
সেই অব্যক্ত শক্ধিকে পুরাণ'গুপররূপিদেবী'বলিয়া ধারণা! করিলেন। মার্ব- 


 গ্েয় পুরাণ দেখিলেন, এই 'খুপ্ুয়পিদেবী' লক্ষ্মী, মহাীকালী ও সরস্বতী 
' স্িবিধরূপে বিয়াজিতা। লক্ষ্মী যিনি তিনি প্রকৃতির রাজসগুণাত্বিকা। 


মাকালী তামসগুণাস্থিক! এবং সয়ম্বতী সত্বগুণাত্বিকা। চক্রসমপ্রভ এই 


* কৌ, ধ২১২৫, ১৪1৪ তা, 1৭7৭) 11১৭) শং ২1181) ৬৯1১1৭ ; তৈ, ৩181৫ 1 
২81১3181 ছি। উ ১২ 'বাখে দয় শো, উ. গস 'বাগ.দি সরশ্বতী' 3 ৬২, "নাক 
ছু সাধতী” &া১। 

হাাখাবীগনিরৎ--8১। 


চিন্র--১০ 
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জ্বী ১5৬ 
সত্বমৃত্তি অক্ষদালা, অস্কুশ, বীণা ও পুস্তকধারিপী। মহীলন্ী ইহার 
জনয়িত্রী 1) 
রা জর ইহার এই সৃতি মহাবিষ্তা, মহাকালী, ভারতী, বাক, সরশ্বতী, 
আর্ধ্যা, ব্রাঙ্মী, কামধেনু, বেদগর্ভা, ধী ও ঈশ্বরী নামে পরিচিত। ইনি 
বিশ্বমাতা । মহালক্ষী দ্বারা আদিষ্ট হইয়াই ব্রহ্ম। সরস্বতীকে শক্কি- 
স্বরূপে গ্রহণ করেন। ইহাদের স্গিবাপারও বিচিত্র। সত্ব্ণান্তিষ 
সরম্থতী আবার গৌরী ও বিষ্ণকে উৎপক্ন করিলেন। এদিকে লক্ষ্মী 
আবার লক্ষ্মী ও হিরণ্যগর্ডের জনঝিত্রী হইলেন । মহাকালী হইলেন 
সরস্থতী ও রুদ্রের জননী । রাজসগুণাত্মিক| লক্ষ্্ীজাত লক্ী হইলেন 
সরন্বতীজ বিষ্ণুর শক্তি। আর লক্ষমীজাত ছিরণ্যগর্ভ মহালক্ষীর আদেশে 
সরস্বতীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিলেন। ব্যাপারটা প্রকারাস্তরেও বল! 
হইয়। থাকে। ব্রহ্মা আপনাকে সতীমৃত্তিতে-_মহালক্ষীরূপে প্রকটিত 
করিলেন। মহালক্দীতে সন্ধ, র%, তমঃ অস্তগিহিত। যখন তিনি তমো 
দ্বার। স্থট্টি করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি নিজেকে মহাকালী 
ব৷ মহামায়ারূপে প্রকটিত করিলেন। সত্বের সংযোগে তিনি আবার 
আর এক মৃত্ডিতে প্রকটিত হইলেন-__তাহা৷ হইল সরন্বতী। মহালক্ষীর 
আদেশে প্রতেঃকে এক একটী পুরুষ ও একটা স্ত্রী গ্রসব করিলেন। এই 
জটিল ব্যাপারটা সহজে বুঝাইবার জন্ত নিম্নে একটা লম্বদ্ধ পরিচায়ঞ্ষ 
লত] ( 01581813) ) প্রদত্ত হইল £-- 


আস্ভাশক্তি _সহালক্ষী 
| 
সন্্রগুণাত্মিকা বাজসগ্ণাক্মিকা তামসগুণাতিক! 
সরস্বতী লক্ষী 
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লী বিষ... বি...লঙষী * ছিরপাগর্ভ...ি...র্তী ? ্া 


ঝা 
2 লি তত নিসিউউসিকিড তর উল লতা ডত ০55৬ রত ৮৮585658245585555155515-575:225 53 


+ মতান্তরে জীব! সাধিত! মতান্তরে অ বা শহাধিদ্তা বা কামখেন। 
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শান্ত দবিজগণের ব্রিসন্ধ্যার.বিধি করিয়াছেন। ত্রিসন্ধ্যা--প্রাতঃসন্ধ্যা 
মধযহসন্যা ও সায়সন্ধা। ইহাদের প্রাতঃসন্ধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
গায়ত্রী__খেদরূপা ; মধ্যাহুন্ধযার অধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রী-- যজু- 
বেদরূপা এক্ং সায়ংসন্ধ্যার অধিষ্ঠাত্রী ঈসরত্বতী--সামবেদরপা। 
এই ত্রিদেবী আবার অগ্নিরপিণী। গারহৃপত্য, দক্ষিণাগ্রি ও আহবনীয়- 
ভেদে অগ্নিও ত্রিরপ। সুতরাং গায়ত্রী গারপত্যরূপা, সাবিত্রী দক্ষিণাগ্সি- 
রূপা এবং সরস্বতী আহবনীয়রূপা। গায়ত্রী অগ্নির (ব্রহ্মার) প্রকৃতি 
বলিয়া তাহার ৪ বা*১* হাত, ৪ মুখ। তীহার বাহন হংস। সাবিত্রী 
রুদ্র-প্রকৃতি, তাহার ৪ হাত, ৪ মুখ, ১২ চক্ষু, তাহার বাহন বৃষ। 
সরন্বতী বিষু প্রকৃতি অনুসারিণী বলিয়। গরুড়বাহনা, চতুরস্তা, একবজ্]। 
তাহার হস্তে বৈষ্ণব-প্রহরণ -চক্র, শঙ্খ, গদা ও অভয়মুদ্র । 
র্বতীর জন্ম সম্বন্ধে নান! পুরাণের নান! মত। ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণ 
বলিলেন, অরত্যতী শ্রীকষ্চ মুখোদ্ভূতা। নারদীয় পুরাণ, ধর্ম, ও কৃর্ম- 
পুরাণ মতে তিনি শিবের কন্যা । দেবী-পুরাণ স্থির করিলেন, সরত্বতী 
শিবের কন্া, আবার শিবের শক্তি। বরাহ পুরাণের সিদ্ধান্তে, ব্রা, 
বিষুঃ ও মহেশ্বরের সম্মিলিত দৃষ্টি হইতে জন্মিলেন__-্রাক্মীকলা _স্থগ্টি 
সর্ববাসারা, বাগীশা) বিচ্বেশ্বরী, সরহ্বতী। তন্ত্রথলির মধ্যে বৃহম্নীল, 
কুলার্ণৰ ও সারদাতিলক মতে সরম্বতী শিবছুর্গার কম্তা। আবার 
পুরাণাদি শাস্ত্রে আমর! দেখিতে পাই, সরস্বতী কখন হইতেছেন ব্রহ্মাণী, 
কখন ব্রচ্মার কন্তা, কখন তিনি বিষু-শক্তি, কখন বা শিব-শক্তি।)] এত 
গোলমাল কেন? ইহার কারণ নির্ণয় করা স্হজজ ব্যাপার নয়। তবে. 
“বেদনিহিত 'একটী তত্ব হইতে বৈদিকসাহিত্যের তত্বজ্ঞগণ এই আপাত- 
"বিরুদ্ধ ভাবের সমাধান করিয়া থাকেন। খঞ্চেদ রলিয়াছেন-_ 
“চান বাক পরিমিত পঙ্ামি | 
তানি বিছুত্রণদ্ধণ। যে সদীবিপ£+.... 
গছ! অপি, নিহিত চৌদি 
তুরীয়ং বাচো গস বাসি ।---১1১৬৪1৪৫ 


চিত্র 6১ 





যবদ্বাপে বাণাবাদিন। সবন্দতী 


বাঁক চারি প্রকার, মনীষী ব্রাক্মণগণ তাহা জানেন। ইহাদের মধ্যে 
তিনটা গুহামধ্যে নিহিত, প্রকটিত হয় না। তুরীয় অর্থাং চতুর্থ বাক্‌ 
মনুষ্যেরা বলিয়া থাকে । 

অথর্ববেদ (৯.১০.১৭,) ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। শতপথ- 
ব্রাহ্মণ (৪.১.৩.১৭,) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (২.৮.৮, ৫) গ্রভৃতি ইহার 
দ্যাখ্যা করিয়াছেন । 

চৈতন্ের চারি অবস্থা__জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুুপ্তি ও তুরীয় (চতুর্থ অবস্থা)। 
যে অবস্থায় আত্মার ইন্দ্রিয়-সাহাষ্যে উপভোগ হয়, তাহাই জাগ্রং-_ 

“শ্বৈরি্রিয়ৈর্তাতখা ভূঙক্তে ভোগান্‌ স জাগরো৷ ভবতি” 
জাগ্রং অবস্থায় যে বাক তাহার নাম বৈখরী। এই বাক্‌ সামনা বলিয়া 
থাকি। বক্তে, ইহার আবির্ভাব এবং বক্তেই ইঙ্কার স্ফ্তি। বক্তের 
অধিপতি ব্রক্ধা। নুৃতরাং বৈখরী বাক্‌ ব্রন্মার ক্যা । এই বাকৃই যখন 
ব্রহ্মশক্তি তখন তিনি ব্রহ্মপত্বী। 
আর--'সংজ্ঞারভিতৈরপি চৈরস্তান্ুভবে!। ভবেৎ পুনঃ স্বপ্নঃ 
স্বপ্নাবস্থায় অন্ুতব ইন্দ্রিয় সাহায্যে ই হয়, কিন্তু তখন সংজ্ঞ! থাকে না। 


স্কপ্াবস্থায় যে বাক তাহা মধ্যমা। প্রাণ হইতে ইহার উৎপৰ্তি। 
প্রাণের অধিপতি বিষণ, স্থৃতপাং এই হিসাবে মধ্যমা বাক. বিষুশক্তি। 
“আত্মনিরুছ্াক্ততয়া নৈরাকুল্যং ভবেৎ সুষুপ্তিরপি।' আত্মার কোন 
চেষ্টা নাই, আকুলতা নাই_-একেবারে শান্ত । ইহারই নাম স্থৃযুপ্তি। 
এইরূপে হৃদয় হইতে নুষুপ্তি অবস্থায় যে বাক্‌ তাহ! 'পশ্যান্তী'। হৃদয়ে 
ইহার শ্কৃপ্তি। রুদ্র হ্াদয়ের অধিপতি । কাজেই পশ্যস্তী বাক্‌ রুদ্রশক্তি। 
ইহার পর যে অবস্থা তাহাতে 'চেতঃ হইতে সমস্ত “ঘন'-_ আবিলতা 
সরিয়া গিয়াছে ;_তাহাতে তখন আত্ম! তমঃশুন্য চেতসে তুরীয় ব্রহ্ম 
দর্শন করিয়া থাকেন। 'পশ্ততি পরং যতাত্ম! নিস্তমনা চেতস! তুরীয়ং 
তত।' তুরীয় অবস্থায় যে বাক্‌ তাহা “পরা | এই বাক্‌ নাদাত্মিকা। 
মূলাধার হইতে ইহা! উদ্দিত হইয়া আত্মায় এই পরার বিকাশ হয়। 


এপিসনিওহরনটি ডে) 


৯৩ 


সল্পস্তী- ব্রঙ্সাপত্ত্রী 


সরম্বতীর সহিত ব্র্মার এ সম্বন্ধ কেমন করিয়া হইল 1 খঞ্ধেদ 
আলোচনা করিলে ইহার একটা মূলের সন্ধান পাওয়া যায়। খে : 
( ১.১৬৪.৩৫ ) একস্থানে বলিয়াছেন_-“এই বেদিই পৃথিবীর শেষ অন্ত, 
এই যজ্ঞই ভূতজগতের নাভিভূত, এই সোমই সেচনশীল অঙ্খের রেতঃ, 
এবং এই ব্রহ্মা ( খত্বিক) বাক্যের পরম স্থান ।” 


“ইয়ং বেদিঃ পরে। অস্তঃ পৃথিব্য! অয়ং যজ্ঞে| তৃবনন্ত নাভিঃ | 
অয়ং সোমো বুষে অশ্বস্ত রেতো! ব্রহ্গায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম ॥৮ 


এখানে ব্রহ্মার সঙ্গে 'বাক'-দেবীর একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থচিত 
হইয়াছে। বাক্‌ই যে জরম্বতী হইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্বের 
দেখাইয়াছি। ব্রা্গণ-যুগে এই সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠতর দেখিতে পাই। 
*শতপথ ( ৩.৯.১.৭ ) বলিতেছেন__ 

প্বাতৈ সরদ্বতী বাচৈব তত্গ্রজাপতিঃ পুনরাত্মানমাপ্যাযঘত বাগেনমুপসমাবর্তত 
বাচমন্ুকা মাত্মনোইকুরুত বাচোইএবৈষ এহ্দাপ্য।য়তে বাগেনমুপসমাবর্ততে বাটমস্থ- 
কামাত্মনঃ কুরুতে।” 

বাক্‌ই সরশ্বতী; ইহাদ্বার! প্রজাপতি পুনরায় নিজেকে আপ্যায়িত 
করিলেন; বাক্‌ ত্তাহার দিকে ফিরিয়া আসিলেন; তিনি বাকৃকে 
আত্মবশ করিলেন। এক্ষণে তিনি বাঁক্যদ্বারা আপ্যায়িত হইলেন, 
বলবান্‌ হইলেন, বাঁক্‌ তাহার নিকটে ফিরিয়া আমিলেন, তিনি তাহাকে 
আত্মবশ করিলেন। ূ 

বোধ হয়, এইরূপ করিয়াই আমর! সরন্গতীকে ব্রহ্মার স্ত্রীরূপে 
পাইয়াছি। ব্রহ্মার একটা অপবাদ আছে যে, তিনি কন্যাগমন করিয়া- 
ছিলেন। শ্রীমন্তাগবত-পুরাণে এ সম্বন্ধে একটা আখ্যায়িকা আছে। 
ইহাতে দেখা যায় যে, সরম্বভী শতরূপ। প্রঙ্গাপতির মানসকন্ঠরূপে 
জদ্মগ্রহণ করেন। সরস্বতীর মোহিনী মূর্তি দেখিয়া প্রজাপতি 





যবদ্বাপে সপৃতন্ত্রী-বীণাবাদিনী সরম্থতী 


সরশ্বতা ১২৩ 


তাহার রূপে মুগ্ধ হন এবং তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করেন) 
কিন্তু তাহার মানসপুত্রগণ তাহাতে বাধা দেন। শেষে তিনি ক্ষোভে 
দেহত্যাগ করেন। 

মংস্তপুরাপের ব্যাখ্যার দোহাই এইরূপ- ব্রহ্মা বেদ, শতরূপা বা 
সরম্বতী অপর কেহ নন সাবিত্রী প্রার্থনা । কন্তা-বিবাহ ব্যাপার লইয়া 
দেবতাদের মধ্যেও ব্রহ্মার বেশ একটু নিন্দাও রটিয়াছিল। তবে 
মংস্তপুরাণ কথাটা চাঁপা দিতে চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। সরস্বতী যে 
ব্রহ্মার পত্বী তাহা শান্ত্রকাররা' এক রকম সাব্যস্ত করিয়াই দিয়াছেন। 
যে করিয়াই হউক সরম্বতী তো হইপেন ব্রঙ্মার পত্বী। 

খন্থেদের শেষের দিকে একট! অদ্ভুত কথার অবতারণা! দেখিতে 
পাওয়া যায়। কথাটী এই-__পিতা যুবতী কন্যাকে সন্তোগ করিলেন। 
ইহার ফলে ব্রহ্মার স্থষ্টি এবং ব্রতরক্ষাকারী বাস্তেষ্পতির নির্দাণ হইল। 
অবশ্য এখানে পিতা ব্রহ্মাও নন এবং কন্যা সরম্বতী৪ নন। এখানে পিতা” 
রুদ্র ও কন্যা] উষা। সায়ণও এইরপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তবে একই 
স্থানে পিতৃকর্তৃক কন্াসন্তোগ এবং পরে ব্রহ্মার উল্লেখ থাকায় পরবর্তী 
কালে বোধ হয় ব্যাপারটা রূপান্তরিত হইয়া ব্রহ্মারই কগ্ঠাগমন স্ৃচিত 
করিয়া দিয়া থাকিবে 1) 


৮ ভ্োজব্স।জ-ন্ছাপিত্ সন্পত্সতী 


2 সালে 'রূপম্‌' পত্রে ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত একটী সরম্বতী- 
মৃত্তি ও তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। মুর্তিটা চতুভূ'জ। কিন্ত তিনটা 
“ইস্তের অগ্রভাগ ভাঙ্গয়া গিয়াছে। (চিত্র__-পুরশ্চিত্র) অপর তিনটা হস্তে 
৷ সম্ভবত: মাল্য, পুস্তক, বীণ। কিংবা! কমণগুলু ছিল বলিতে পার! যায়। একটী 
হস্তে কত্রা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । ূণ্তিটা হইতে ব্রান্ষণ্য স্থাপত্যের 
সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার দেহের বিভিন্ন অংশের বেশ 
সাম্য আছে। এই মনোরম মৃষ্তিটার দিকে চাহিলে, ইহাতে যে ভাবের 
পবিত্রতা আছে তাহ বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই সরস্বতীর অলঙ্কার 


১২৪  ধরখ্বতা 
ও শিরোভূষণের দিকে লক্ষ্য করিলে উত্তর-তারত ও দ্ক্ষিণ-ভারতের 
স্থাপত্যের এক্য ইহাতে সমাধিষ্ট দেখিতে পাওয়। যায়। এই সরস্বতীর 
বাস্থর অলঙ্কারগুলি অতি স্ৃন্দর। এই অলঙ্কারগুলি দেখিয়া মনে হয়, 
পাল রাজাদের সময়ের মৃ্তির সহিত এই মূর্তির গঠনভঙ্গির সাদৃশ্য আছে। 
উড়িস্তা দেশের মূর্তির সঙ্গেও ইহার সামগ্রস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 
সরস্বতী মূর্তিটা একটা বেদির উপর দপ্তায়মানা। বেদিতে একটী 
ক্ষোিত লিপি আছে। এই লিপিটা শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দে লেখা । লিপি- 
পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, ভোজরাজের রাঙ্গত্বকালে এই সরস্বতী মুদ্তিটা 
স্থাপিত হইয়াছিল। যুর্তি-স্থাপনের সময় ১০৯১ সংবং (» ১০৩৫ খুঃ)। 
এই সময় রাজ ছিলেন মালবের প্রমার-বংশীয় ভোজ। তিনি ১০১৮ 
হইতে ১০৬০ খৃঃ পর্য্স্ত রাজত্ব করেন । বিগ্ভালোচন! ও সঙ্গীতে তাহার 
যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। প্রবাদ তিনি একটা সংস্ত বিগ্ভাপীঠ স্থাপন 
করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যাপীঠটা কোন এক মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছিল । 
আর সেই মদ্দিরটা বাগ্দেবীকে উৎসর্গীকৃত হয়। এই সরম্বতী মৃত্তি 
ভোজরাজের স্থাপিত বিদ্যাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। এই বিদ্যা- 
পীঠটা এখন প্ধারা”তে দেখিতে পাওয়া যায়। 
বেদিতে ক্ষোদিত লিপির কিয়দংশ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে । সুপপ্তিত 
যুক্ত কে, এন, দীক্ষিত মহাশয় এই লিপির একটা পাঠ উদ্ধার করেন। 
তাহার পাঠোদ্ধার নিয়ে প্রদত্ত হইল,-_ 
পও শ্রীমদ্‌.তোজ-নরেন্-চজ্ নগরী-বিস্ঞাধরীমনধিঃ নাম| স শ্ম খলু হুখম 'প্রপ্যল) 
যাপ্স! বাঞ্গেবী (ম্‌) প্রতিমা (মৃ) বিস্তার জননী যন্তার্জি (তনম ত্বায়ী )......ফণাধিকা- 
মধর (সরিন) 
ূর্তিম্‌ শুভম্‌নির্শমেতি গুভদ্‌॥ 
ুত্রধরসহিরনুত মনখলেন ঘারটতম্‌ ॥ 
রি...তিক শিব্দেবেন লিখিতদিতি: বাংবৎ ১৯৯১ | 
দীক্ষিত মহাশয় এই লিগিটীর একটা ভাবার্থ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ৃ 
[হার গত সারোকারের বঙ্গানুবাদ এইরূপ,_ ট 
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(বা জব্দ 


সরস্বতী ১২৫ 


$ ভোজনগরীর বিষ্তাধরী রাজাদের চন্্স্বরূপা..*** প্রথমে বাগ্দেবী 
...ফলদাত্রী...এই পবিত্র প্রতিমা! গঠন করিয়াছেন। মৃত্তিটা শিল্পী 
মাহিরের পুত্র মনথল কর্তৃক নিশ্মিত এবং বেদির ক্ষোদিত লিপি ১০৯১ 
সংবতে শিবদেব দ্বার! ক্ষোদিত। 

উত্তর-ভারতে কয়েকটা মৃত্তির বেদিতে স্থপতির নাম দেখিতে পাওয়া! 
যায়। এই লিপিটী তাহার অন্ততম। দক্ষিণ-ভারতে পল্লব-স্থাপত্যেও 
কয়েকণী স্থানে স্থপতিদের নাম পাওয়া যায়। 

মুদ্তিতত্বের দিক্‌ দিয়া আমরা এই মৃত্তির বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট দেখিতে পাই। 
ৃত্তিটা চতুতূর্জা। একেবারে অভঙ্গ। দেবী সরম্বতার অঙ্গে যজ্ঞনূত্র 
আছে। বক্ষে কুচবন্ধ। মস্তকের জটাগুলি শিরোভূষণরূপে শোত। 
পাইতেছে। কণ্ঠে মুক্তাহার। চারুরূপিণী সৌম্যমুখী এই সরস্বতী 
দেবীর মুখী অতি স্ুন্দর। দেবীর দক্ষিণ পার্থ নীচের দিকে শ্বাশ্রু- 
বিশি্ একটী মৃত্তি আছে। ইহা সম্ভবতঃ কোন যুনি বা|। -র মৃষ্তি। 
তাহার বামদিকে যে সিংহারঢা মৃন্তি আছে তাহ! বোধ হা] সার্ধতীর 
বা শক্তির। শক্তি দা পার্বতী সরম্বতীর মুন্তি-বিশেষ এবং সেই শক্তির 
মৃতি সাবিক মৃত্তি। ধষির সম্মুখে সু মুততিটি যিনি এই সরম্বতীমৃষ্িটা 
দান করিয়াছেন, সম্ভবত্তঃ তাহার। 

পুরাতন যুগে হিন্দুস্থাপত্যের এই আদর্শ সরস্বতী মূষ্তিটা শিল্পের 
দিক্‌ দিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়। যায় ইহাতে সকল 
বৈশিষ্ট্যই অন্ষুপ্ন রহিয়াছে। নিজ 


"পপ পপ ০৮ এল ৮ পপ না িপাাারএ্ 


*. 1310317, 1924 


বীণালাদিনী বৌদ্ধ-সব্র্বতী 


হিন্দু স্থাপত্যে বীগাবাদিনী সরস্বতীর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বৌদ্ধাদের 
মপ্তি যে সমস্ত স্থানে পাওয়া য় সেই সমন্ত স্থানে কোথাও বীণাহস্তা 
সরন্বতী দেখিতে পাওয়। যায় না। গান্ধারে একটা বীণাবাদিনী সরস্বতী 
পাওয়৷ গিয়াছিল। আমরা পূর্বেধ সেই মৃত্তির বিবরণ দিয়াছি। (চিত্র_ 
৩২ক) গুনভেডেল* (081)/561) ইহ সরস্বতী বলিয়। স্থির করিয়াছেন। 
সারনাথে সংরক্ষিত মৃত্তির মধো পাথরের একটি ছোট মৃত্তি (১৩৪ নং 
১২?) আছে। এই মূর্থিটা নিঃসন্দেহে বিগ্তার অধিষ্ঠাত্রী সরম্বতী। 
ইনি বীণ। বাজাইভেছেন। সারনাথ ব্যতীত বৌদ্ধদের আর কোন 
স্থানে সরম্বতীর মৃষ্তি পাওয়া যায় নাই। বর্তমান মূদ্তিটার সহিত 
হিন্দুদের সরস্বতীর কোন পার্থকা নাই (36০7, , 59. 1, 1904--5, 
7. 86); ' সম্প্রতি "যুক্ত পুরাণঠাদ নাহার মহাশয় একটী বৌদ্ধ 
বীণাবাদি! সরস্বতীমুন্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। মূর্তিটা পালযুগের। মূর্তিটাতে 
চৈত্য-নিদর্শন ইহার বৌদ্ধ সুচিত করিয়া দিতেছে (চিত্র-৩১খ)। 

রুষ প্রদেশে লেলিনগ্রাড চিত্রশালায় (1.001050 1105507 ) 
উত্তোম্ক্বি-সংগ্রহে ( (010170079101] 001160607 ) একটী অতি সুনার 
মনোরম সরম্বতী মৃত্তি আছে। সরম্বতী বীণাবাদন করিতেছেন। (চিত্র-_3) 
যুত্তি ছবিদ্গপন্মের আমনোপরি আসীনা। এ সরম্বৃতী দেবীর ভঙ্গি অতি 
চমৎকার । এই মৃত্তিটা নেপাল পদ্ধতি অনুসারে নিন্মিত। এই মৃণ্তির 
অন্থ পরিচয় অনাবগ্তক। নেপাল পদ্ধতিতে যেরূপ বস্ত্রাল্কার থাকে 
ইহাতে সেইরূপ আছে। 


১৫--৯৭ 





ব্ববন্বীপে লব্বত্ঘতী 


যবদ্ধীপে পল্লোপরি আসীনা সপ্ততন্ত্রী বীগাহস্ত! একটা ধাতুনিগ্মিত, 
সরস্বতী মৃত্তি সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে । * এই মৃত্তির বীণার বেশ একটু 
বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে এইরূপ সপ্ততন্ত্রী বীণার পরিচয়ও 
আছে। ঘুপ্তিটার শিরোভূষণ দেখিবার মত জিনিস। (চিত্র-৪২) 

যবদ্ীপে দ্বিদল-পদ্মোপবিষ্টা বীণাবাদিনী সরম্বতী-মৃত্তিও আছে। 
৪১ সংখ্যক চিত্রে দেখা যাইবে, দেবী হজ্ঞোপবীত-ধারিণী | ইহার উষ্ীষে 
যথেষ্ট শিল্প-চাতুর্ধ্য রহিয়াছে। 


তিব্বত স্পস্বতী 


ভিববতে যতগুলি সরম্বতী দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে দণ্ডায়মান! 
মূন্তি নাই বলিলেও চলে। সাধারণত; দ্বিতূজা আসীন মূষ্তি বেশী 


দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সরশগতী এখানে হস্তে নীণাধারিধী। কখনও 
কখনও তাহার হাতে বজ্তও দেখিতে পাওয়া যায়। তখন তাহার নাম 


হয় বন্্সরম্বতী। সরস্বতীর রঙ. শাদা। তিনি সাধারণত ময়ূরবাহন! | 
তিব্বতে পল্লোপরি উপবিষ্টা সরন্বতী মূর্তিও যথেষ্ট আছে। চিত্র--৫৪৩) 
ভিববতীরা সরশ্বতীকে “যউ্চন্ম” (098788-057-75 ) শ 
বলিয়া থাকে। “হঙ, শবে “সরস্” বুঝায়; এই 'সরস্*-এর অর্থ সথমিষ্ট 
সবর--জল নয়। চন্-অস্ত্যর্থঘোতক 'বং) মলক্্রীতন|চক-:1 11 


"পপ পপ পাপ পপ 





ঞ 17], 3816 1927, 1খ০ চু 


1 তিবতে এই দ্বেবীকে হও -গি -ম (127701-107- 
' ধাকে। এই শষষের অর্থ বাগেবী। & কেসি 


জাপানী ক্সত্্তী 


প্রাচীনকালে ভারভীয় পঁগ্ুতগণ জাপানের সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষাঁয় 
' যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। জাপানীগণের ধন্মজীবন-গঠনের সহায়ক 
অনেক জিনিসও ভারত হইতে জাপানে নীত হইয়াছিল। কয়েকটী হিন্দু- 
দেবতাদেরও জাপানীগণ আত্মসাৎ করিতে ছাড়েন নাই। জাপানে 
সাতটা সৌভাগ্যদেবতা আছেন। ইহাদের মধ্যে তিনটা দেবতা ভারত 
হইতে গৃহীত! প্রথম দেবতার নাম দই-কোকু তেন (10571601016 ) 
বা মহাকাল। ভারতীয় দ্বিতীয় দেবতার নাম “বেন-জই-তেন? অর্থাৎ 
সরন্বতী। তৃতীয় দেবতা “বিষমনতেন” অর্থাৎ বৈশ্রবণ বা কুবের। 
ইহার অপর নাম 'তমোন্তেন' | * জাপানে সরম্বতী-মন্দির আছে। 
লেন-তেন এই মন্দিরগুলিতে পুজিত হইয়া থাকেন। মন্দিরগুলি 
পুক্ষরিণী, নদী বা সমুঞ্জরের নিকট নির্ট্মিত হইয়া থাকে। জলের ধারে 
ছাড়া আর কোথাও বেন্তেনের মন্দির তৈরী হইতে পারে না। 
জাপানের একটী প্রসিদ্ধ সরস্বতী-মন্দির তোকিওর অস্তর্বস্ী উয়্েনো 
(005০7০৭ “নামক স্থানে শিনোবাছু পুক্ষরিণীর (91110820 ) নিকটে 
অবস্থিত। কামাকুরার নিকটবর্তী এনোশিম' ($/07091)008), চিকু- 
বুশিমা (01১000005381)1708) ও মিয়জিমা (1/11981105 [01901881)00098] ) 
এই তিনটা দ্বীপেও বেন্-তেন বিশেষভাবে পুজিত হইয়া থাকেন। এই 
সমস্ত মন্দিরে বেন্-তনের মৃত্তি স্থাপিত। বীণাহস্তা ভারতীয় অগ্নরার 
মুত্তিতে বেন্তেনকে কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তকযুক্ত 
৭788০এর উপরই এই মৃত্তিকে দেখিতে পাওয়া যায় । দেবীর বেশ- 
বিন্তাসের শৌভ। অতি চমতকার । হস্তে বীণ!। সম্মুখে নৃত্য শীল উপাসক। 
দেবী 015£097৮এর উপর দণ্ডায়মানা। ভঙ্গী বেশ অন্দর । 2:88০7এর মুখ 
নরাকৃতি, তবে পুচ্ছ আছে । চক্ষু রত্বখচিত, দেহের স্থানে স্থানেও রত্বু। 


অপর মৃ্তিটী ধাতুময়ী__0788০এ আলীন!। মুধ্তির প্রশান্ত ভাব অতিশয় 


9185 155541টিিটারানি রা রাজার রা রেরিতিরেরেরর 
০৩78 095৮ 1925, ৬০| 1. বি০, 5৮179৮15722 0৭৩5 ৮০ 10), 30, 144 145 
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পানে সবন্দতী (“বেন তেল”) 


২৩৭ পপ পাতি সপে ৩ পদ শপথ পা পি পপ পিন ১০ ৩.০ 


জাপানে সরন্দন্ভী (“বেন তে 





সরস্বতী ১২৯ 


জাপানে দেখা যায়, দেবী বেন্*তেন 078897) বা প্রকাগুচসর্পের উপর 
বসিয়া বা দাড়াইয়া আছেন। সাধারণতঃ বেন্-তেন দেবীর ছুই হাত, ' 
ছুই হাতে তিমি বীণা ধারণ করিয়া! থাকেন। বীণাকে জাপানীরা “বিউয়াঃ 
(05) বলে।  অষ্টভূজ! বেন্তেন-মূত্তিও আছে। হস্তে তখন বজ, 
অসি, চক্র, পাশ, পরশু, ধন্থু ও শর থাকে। এইরূপ মৃত্তির নাম-_হগ্সি 
বেন্তেন ( চ8291 (57060) ১ কোঙ্গোে সিও বেন্জাই-তেন। দই-বেন্‌ 
জাই-তেনের হাতে শুধু অসি ও “তম? থাকে। 

জাপানী মহাজন ও ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা সাতটা সৌভাগ্যদেবীকে 
বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সৌভাগ্যদেবীর জাপানী নাম “সিচি-ফুকু- 
জিন” ( 91-81-1170 )1 পুরে এই দেবীগণকে জাপানীরা পুজা 
করিত। আজকাল এই. সব দেবীর বেশ বাহারে মূত্তি দিয়া ইহারা 
বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া থাঁকেন। এই সপ্ত দেবতার নাম- বেন্তেন,, 
ফুকুরোকুজু, বিষমন, জিরোজিন, হোতে, এবিমু, দাইকোকু। ইহাদের 
মধ্যে সকলেই পুরুব দেবতা । কেবল বেন্তেনই স্ত্রীদেবতা। আর 
ইনিই হইলেন সরম্বতী। বেন্তেনের পুরা নাম-দই-বেন্-জীই-তেন? 
(12৭/-১57-2ত0) অর্থাৎ বিচারবুদ্ধির মহাদেবী। ইনি 'নদী, বাগ্সিতা 
ও ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইহার প্রসাদে শক্তি, সুখ, ধন, দীর্ঘায়ু, 
যশ ও ধীষণা লাভ হইয়া থাকে। এই দেবী “বন্জাই-তেন, বেন্তেন- 
সম' অথবা কেবল 'বেনূতেন” নানে পরিচিত। বেন্তেনের সঙ্গে একটা 
[01807 এবং হুকুজা' অর্থাং শ্বেতবর্ণের সর্প থাকে । কখন কখন 
টাকি রি সাঃ জার জা রাঙা মূর্তি করিয়া! দেখান 

। 

ভারতীয় বৌদ্ধদের একটা দেবতা আছে,নাম-_“আরধজাঙ্ুপিং । ইনি 
খ্বঁততারার মৃত্তিবিশেষ। এই দেবী চতুতূর্জা; ইহার ছুই হস্তে বীণা। 
ইহার বৈশিষ্ট এই যে, দেবীর সঙ্গে একটা স্বেতবরপের সর্গ থাকিবেই। 
জাপানীর।ও স্বেতসর্পকে সরম্বতী-দেবীর প্রকটমুত্ত (71517155099 0 
বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। আ্যলিস গেটি (১155 950 ) 


॥ কীপী 


১৩০ সরত্বতী 


বলেন, জাপানীরা আর্ধ্যজান্লি ও সরম্বতীকে গুলাইয়া ফেলিয়া এইরূপ 
' ধারণ।র বশবর্তী হইয়াছে। 


জাপানীরা বেন্-তেনকে প্রেমের দেবী (৪০555 ০11৮৪) বলিয়া 
কল্পনা করিয়া থাকে। বেন্তেন সম্বন্ধে জাপানীদের মধ্যে একটা প্রচলিত 
কাহিনী আছে। কাহিনীটী এইরূপ--এক সময়ে একটা গুহায় এক প্রকাণ্ড 
178০1 বাস করিত। গুহার চারিপাশে লোকের বাস ছিল। 
[)18৫০/টা ছোট ছোট ছেলে ধরিয়া খাইত। একদিন ভয়ঙ্কর তৃমিকম্প 
হইল এবং বেন্তেন দেবী মেঘে দেখা দিলেন। এদিকে জল হইতে 
হঠাৎ একটী দ্বীপ বাহির হইয়া পড়িল। দ্বীপটার নাম এনোশিমা। 
বেন্তেন দেবী দ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন এবং ৫2০কে বিবাহ করিলেন। 
তখন হইতে সমগ্র উপদ্রবের শান্তি হয়। বেন-তেনের পনরটী ছেলে, নাম 
অইকিও (4119 ), হঞ্কি (.1121101) হিকেন, (10105০7 ), গুইবা (9519 ), 
ইন্য়াকু (10878) জুশ! (00918), কেইশে। (5০0০ কোন্সই 
(017981 ) কোন্তই (1591001), সনয়ো (59700 ১, সেস্শা (5909108 ) 
শুসেন (51)8527), শোমে। (9১০07০) তোচিউ (7০08 ,) এবং জেন্সই 
(500581 )। বেন-্তেনের আরও ছুইটী নাম আছে-_একটী 'কোতোকুতেন? 
(10069 70161) ) [15010751 বা স্ুকৃত-দেবী, আর একটা অকো মও-ওন- 
তেন বা বি-ওন-তেন' অর্থাৎ আশ্ক্্যবাগীশ্বরী ভারতী। কোবোদইশি 
(155১০481951 ) *শিক্গন সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। ইহার পূর্বের 
জাপানীরা ইন্তকুশিমার (160830108) পুজা করিত। কিন্তু এই 
সম্প্রদায় প্রবন্তিত হইবার পর হইতে দই-বেন্জাই-তেনেরই পুজা করিতে 
লাগিল। ইন্ুকুশিমার পূজা লোপ পাইল । 


জাপানে বেন্ততেন সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। একটা 
গল্পের উল্লেখ এখানে করিতেছি । বুনশো (1১8197০) শিমিয়োন্ু 
দইমিওজিনের (31710001050 70811) 00) কন্যা ।' বুনশোর ছেলে 
হয় না। বেনংভেনের কাছে তিনি পুত্রকামনায় মানত করিলেন। 


স্আাি 
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সরবতী ১৩১ 


ফলে তার গর্ডসঞ্চার হুইল। বুন্শো যথাকালে পাঁচশত ডিন্ব প্রসব 
করিলেন। তার ভয় হইল, যদি ডিস্ব হইতে দানবের উদ্ভব হয় তাহ 
হইলে তো! বিপদ্‌। ডিম্বগুলি একটা ঝুড়িতে পুরিয়া নিকবর্তী রিনজু- 
গাওয়! ( 8102085%5 ) নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। এক জেলে তাহা 
ধরিল এবং ভিম্বগুলি উত্তপ্ত বালুকায় রাখিয়া ফুটাইল। কিছুদিন পরে 
দেখে একপাল ছেলে। তার আশ্চর্যের সীমা রহিল না। গরীব জেলে 
তাহাদের ভরণ কি করিয়া করিবে। সে গ্রামের মগ্ডলকে গিয়া সমস্ত 
বলিল। মণ্ডলের উপদেশে সে দয়াবতী বুন্শোর নিকটে ছেলেগুলিকে 
রাখিয়া আসিল। ঘটনা শুনিয়া বুন্শোর আনন্দের সীমা রহিল না। 
তিনি তাহাদের লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিলেন। বেন্-তেনের 
কৃপা হইলে এইরূপই হয়। শেষে বুন্শোও দেবতাগণের মধ্যে পরিগণিত 
হইয়াছিলিন। 


সরস্বতী মন্দির 

বাংস্তায়নের কামনুত্র পড়িয়! জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে পক্ষাস্ত 
বা মাসান্ত দিনে তখনকার প্রথানুসারে সরম্বতী-মন্দিরের পুজারীরা 
সমাজের ব্যবস্থা করিতেন। সমাজ বলিলে নাট্যাভিনয় বুধাইত। 
বাংহ্যায়নের কামসূত্রে (009৮1150798 58091116  501065, পুঃ 
৪৯-৫১) নাট্যাভিনয় অর্থে সমাজের উল্লেখ আছে। বাংস্যায়ন 
ইহাকে ধর্মানুষ্ঠান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পৃজারীরা তো! সমাজের 
ব্যবস্থা করিতেন। অন্যান্ত স্থান হইতেও অভিনেতার! আসিয়া সরস্বতী- 
মন্দিরের সম্মুধ অভিনয় করিত। এই অভিনয়ের নাম ছিল “প্রেক্ষপম্‌।” 


* ইভালীর পতিত পুইনি (6০197) কর্তৃক বিবু। তাহার ]| 5০:0০ এ 
8৩101 0০118 61106 আস্টব্য | 


১৩২ সরন্ধর্তী 


অভিনয়ের পরদিন মন্দির-সেবকের৷ অভিনেতাদের অভিননিতি করিতেন। 
তারপর দরকার হইলে পুনরায় অভিনয় হইত। দর্শকদের ইচ্ছানুসারে 
অভিনয় বন্ধ করিয়াও দেওয়া হইত । এই অভিনয়ের সঙ্গে ধর্মের বিশেষ 
সম্বষ; কেন না, নাটক ও নাট্যশালার অধিষ্ঠাত্রী বাণীশ্বরী 
সরস্বতীর মন্দিরেই এই অভিনয় হইত। বোধগয়া ও নালন্দায় 
সরম্বতী-মন্দির ছিল। বারাণসীতে মানসকালী বা কালরাত্রি ঠাকুরবাড়ী 
আছে। এটী ময়ুরবাহনা সরস্বতীর মন্দির। এই ছুই স্থানের এই 
মন্দিরকে বাণীশ্বরী*মন্দির বলিত। এক্ষণে মহিয়রে সরত্বতী-মন্দির 
আছে। মহিয়র এলাহাবাদ ও জববলপুর রেলের একটা ষ্টেশন। 
এখানকার সরম্বতী-মন্দির খুব প্রসিচ্ধ। স্থানীয় লোকেরা দেবীকে 
“সারদা দেবী” বলে। মন্দিরটা পুরাণো। বুন্দেলখণ্ডে চণ্ডেলদের সময়ের কি 
না বলা যায় না। 

সম্প্রতি আসামে একটা সুন্দর সরন্বতী-মূত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ 
ুদ্রিটা সরম্বতী-মন্দিরে ছিল বলিয়! প্রনাণও গাওয়৷ গিয়াছে । আধুনিক 
যুগেও সরম্বতী-মন্দির কচিং দেখিতে পাওয়। যায়। হাওড়া পঞ্চানন-তলায় 
একটা সরব্বতী-মন্বির কয়েক বৎসর পুর্ব নিশ্মিত হইয়াছে (৪৭ সংখ্যক চিত্র 
দ্রষ্টব্য )। 

শিল্পরত্ব (৯ম অধ্যায়, শ্লোক ৫) নির্দেশ করিয়াছে যে, গ্রামের মধ্যে 
অগ্রিকোণে লক্ষ্মী, শর্ববাণী কালী ও ভারতী-মন্দির করিবে। 

পরমার-বংশীয় রাজাদের সময় উজ্জয়িনী, ধারা, মাও ( মণ্ডপছহূর্গ ) 
ও মালব-গ্রদেশের অন্তর্গত নাল্ছ গ্রাম ( নল্‌্কদিছপুর ) সরম্বতীর গীঠস্থানে 
পরিণত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এ সমস্ত স্থানে সরন্বতী-মন্দিরও ছিল। 
কথাসরিৎসাগরের (৬১ অধ্যায়) একটী কথায় সরন্বতী-মন্দিরের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। ইহাতে আছে, কাশ্সীরে সিংহাক্ষ নামে এক রাজা ছিলেন। 
স্টার পত্বী- মন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষ, পুরোহিত ৬ চিঝিংসকের পড়ীগণের সহিত 
শুক্লা্রয়োদশী তিথিতে সনক্ষতী-সন্দিনে তীর্ঘঘাত! করেন। নানি 
নগরের রক্ষয়িত্রী। ্‌ 





সরহী ১৩৩ 
মন্দিরে সরস্বতীর স্থান ৃ 


ত্রিপুরাত্তক নামে একজন লকুলীশ বা নকুলীশ পাশুপত ১২৮৭ খুষ্টাবে 

সোরঠের ( কাঠিয়াবাড় ) অন্তর্বর্তী শৈবতীর্ঘ সোমনাথপত্তনে (অথবা দেবপত্তন 
বা প্রভাসে ) পাঁচটা শিবমন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই পাঁচটা মন্দিরের 
অন্তরালে তিনি পাঁচ শ্রীমৃদ্তি স্থাপিত করেন। এই পাঁচটা মৃত্তিগোরক্ষক 
(গোরখনাথ ), তৈরব আঞ্নেয় (হনুমান), সরম্বতী ও সিদ্ধবিনায়কের 
( গণেশের )। 

“গোরক্ষকং ভৈঞজরমাবনেয়ং সরম্বতীং সিদ্ধিবিনায়কং চ। & 

চকার পঞ্চায়তনাস্তরালে বালেন্দুমোলিস্থিতমানসো য: 1” ৪৫7 


গ্গায়ত্রী-সাবিত্রী-সরম্থতী 


2 অগ়িপুরাণ ণ* বলেন, গায়মান গুরুরূপে শিষ্য ভার্যযা। ও প্রাণকে আপ 
॥*করেন বলিয়া দেবীর নাম গায়ত্রী; তিনি সবিতাকে প্রকাশ করেন 
_ বপিয়া তাহার নাম সাবিক্রী; আর বাগরূপা বলিয়া তাহার অন্য নাম 
সরস্কতী। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেন, “গায়ত্রী নাম পূর্ববাহে সাবিত্রী 
মধ্যমে দিনে। সরস্বতী চ সায়াহ্কে সৈব সন্ধ্যা ত্রিষু স্বতা॥ প্রতি- 
গ্রহারদোষাচ্চ পাতকাছুপপাতকাং। গায়ত্রী প্রোচাতে তম্মাদ্‌ গায়স্তং 
ত্রায়তে যতঃ॥ ব্যাস; ॥ সবিতৃষ্ভোতনাং সৈব সাবিত্রী পরিকীন্তিতা। 
জগত; প্রসবিত্রীত্বাং বাগ্রূপন্বাং সরম্বতী॥ তৈন্তিরীয় ক্রাঙ্ষপ। 
আহিককৃত্যতত্ব ৪২। 

গায়ত্রী ক্রন্মরূপা চ সাবিত্রী বিষ্বারূপিদী। সরন্বতী রুদ্ররূপা উপাস্থা 
রূপভেদত:। যোগিবাজ্ঞবহ্যঃ। পূর্ববসন্ধা। তু গায়ত্রী সাবিত্রী মধ্যমা 


৬2012150715 17010 ৬০] 1৮, 284. 

1 গারছিয্যান্‌ বতগ্থাকেসতাধ্যাং প্রাণাংস্তখৈৰ চ॥ ১ 
ততঃ শ্বতেরং গায়ত্রী সাবিত্রীযং ততো বত | 
প্রফাশনাৎ স! লবিতুর্বাগ.রপস্থাৎ সরস্বতী ॥ ২ 

৮২১৬ গাধার 








১৩৪ সরন্বতী 


স্ব । যা ভবেৎ পশ্চিমা সন্ধ্যা বিজ্বেয়া সা সরম্বতী। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ । 
আহ্িককৃত্যতত্ব ১৭। | 

সায়হ্ছে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং। হৃর্য্যমগ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদ্‌- 
সমাযুতাম। এ ৪৭ 


বাগীশ্রী-যন্ত্র 
( চিত্র৪৮) 

তম্বসারে বাণীশ্বরী যন্ত্রেরে অঙ্কন-পদ্ধতি আছে। তদনুসারে 
হেসী?) (হও স, ও) এই চারিটী বর্ণ প্রথমে কণিকার মধ্যে 
অঁঁকিতে হইবে। কণিকার বাহিরে একটা বৃত্ত আকিতে হইবে। 
বৃত্তের চারিদিকে আটটী পদ্মপত্র আাকিয়া ছুই ছুইটা স্বর দ্বারা 'কেশর' 
এবং পত্র মধ্যে আটটা বর্গ (শ্বাসবর্গের পঞ্চবর্গ ও “' *' লার্ণাদিত্রিবর্গ ) 
অন্কন করিতে হইবে। এই গুলির বাহিরে চতুক্ষোণ ও চতুদ্ঘার লিখিতে 
হইবে? চতুদ্র্ণরে বং, এবং চতুফ্ষোণে ৩ লিখিতে হইবে। এইরূপ যন্ত্রের 
নাম 'বাগীশ্বরীযন্ত্ | 

বাগীশ্বরীযন্ত্র পূজার ক্রমও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে প্রাতঃ- 
কৃত্যাদি গীঠন্তাসান্ত কন্ম শেষ করিতে হইবে। তারপর কেশরে, মধ্যে 
এবং চতুর্দিকে “ও মেধায়ৈ নমঃ? উচ্চারণ করিয়া মেধা-দেবতার ন্যাস 
করিবে। তারপর এইরাপে তি গ্রভায়ৈ নম, “$ বিদ্ায়ৈ নম£, “ও 
শ্রিয়ে নম», “ও ধৃত্যৈ নমঃ) ৭ স্মৃত্যে নমঃ, ও বুদ্ধ নম, ও বিচ্কো- 
শব্ধ্যৈ নমঃ”, বলিয়া! দেবতাদের ন্যাস করিতে হইবে। তারপর বলিতে 
হইবে নমঃ সর্বত্র । অতঃপর খধ্যাদিন্তাস ও মন্ত্ন্তাস। খধ্যাদিন্যাস 
এইরূপ 

শিরসি কন্নখষয়ে নমঃ । মায়াপুটিতশ্চেৎ বৃহস্পতিখষয়ে নমঃ। মুখে 
সিনা ছনবাস নমঃ। হৃদি বাসীশ্বর্য্য দেবতায়ৈ নমঃ। মন্্স্তাসে বলিতে 
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হয়-শিরসি বং নমঃ। শ্রবণয়োঃ দং নমঃ বং নমঃ। চক্ষুষোঃ দং নমঃ 
বাং নমঃ। নাসিকয়োঃ বাং নমঃ দিং নমঃ | বদনে নিং নমঃ। লিঙ্গে স্বাং 
নমঃ। গুহো হাং নমঃ অতঃপর মাতৃকান্তাস & তারপর করাঙ্গন্া স, 
তারপর ধ্যানের বধি। 


তারপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে ধ্যানের বিধি ৫ 
“তরুণশকলমিন্দোর্ব্বিত্রতী শুভ্রকান্তিঃ কুচভরনমিতাঙ্ী সন্নিষপনা সিতাজে। 
নিজকরকমলোগ্ভল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ সকলবিভবসিদ্ধ্যে পাত 
বাগ্দেবতা নঃ 0” 
এইরূপে দেবীর মৃত্তি ধ্যান করিয়া মানসপৃজা ও শঙস্থাপন করিতে” 
হয়। 
এই প্রকারে পুজার ক্রম ও পদ্ধতি ত্ন্ত্রসারে বিশদভাবে বণিত আছে। 
প্রপঞ্চমারের পুজাপদ্ধতিও অবলম্বিত হইয়াছে। বাহুলযভয়ে তংসমুদয়ের 
অ[লৌচন। না করিয়। আমরা এখানে বাগীশ্বরী-যন্ত ভব সন্দ্ধে কিছু বলিব। 
্রহ্মা স্যষ্টিকর্তা, বাগীশ্বরী তাহার শক্তি। ব্রঙ্গ। বিশ্ব্টির সঙ্গে 
সঙ্গে বেদশ্যটি করিয়াছেন। বেদকে শব বলে; কারণ, শন্দ দ্বারা 
সকল পদার্থের জ্ঞান হয়; সুতরাং তাহার শক্তি বাগীশ্বরী বিশ্বও স্য্তি 
করেন, শব্ও স্থষ্টি করেন। অর্থযুক্ত শব্দ বা বাকের সৃষ্টি করিয়াছেন 
বলিয়া তিনি বাগীশ্বরী। মানুষে কোন পদার্থ প্রস্তুত করিতে যস্ত্ের 
সাহায্য লইয়া থাকে। এই জ্ঞান হইতেই পরমেশ্বরী ও ্টিযান্ত্রর 
তত্র হাতকার ববযাদিকাম:। আগ মাতৃকাম্তরত রঙ্গ বর্গায্্রীক্ষন্দো যাডৃক! 
গ্বরন্বতীদেবডা হলো বীজ।নি স্বরা শক্তয়ো মাত্ঠৃকান্তাসে বিনিবেগিঃ | শিরসি ও বঙ্ধণে 
খবরে নমঃ বুখে ও গারত্রীচ্ছদসে নমঃ, হাদি ও দাতৃাপরগ্বত্যে দেবতাটৈ নথ 
ছে ও ব্ঙনেতো বীনেত্যো নন?, গ পায়ো: শ্বরেত্যঃ শক্তিত্যো নমঃ । 
“্যাড়ৃকাং শু দেবেশি সে পাপনিকৃন্তনীস্‌। 
খাধিরাক্ষাস্য হন্্রস্য গায়্রীগ্ছন্দ উচাতে | 
দেবত! খাড়কাদেবী বীজং ব্যঙ্জননূচাতে। 
শয়ন শ্বরা দেবি ব়দন্ঠা সমাচয়েখ ॥--জ্ানার্শব 
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কল্পনা করা হইয়াছে। এই যন্ত্রটী একটী পদ্মের আকার-বিশিষ্ট। যন্ত্রের 
মধ্যভাগে 'পীঠ |  চতুঃপার্খে কিণিকা"। যন্ত্রের বহির্দেশে আটটী “দল 
আছে। গীঠের অভ্যন্তরে 'হ1স++ বা “হেসী£। ইহার মানে 
কি? হ-কার বলিলে আকাশ বুঝায়; স-কার সুধার জ্ঞাপক, ও-কার 
রসনার গ্যোতক; -বিসর্গ স্থষ্টির জ্ঞাপক। ইহাই স্থষ্টির মূল বা 
কেন্দ্র-শক্তি। অনন্ত আকাশে অমৃতের চিরসংযোগ আছে। সেই 
অনন্ত সুধা-সমুদ্রে রমনার অর্থাৎ বাসনার তরঙ্গ উঠিলে প্রলয়ার্ণবে লীন 
পদার্থের উদয় হয়। সুতরাং অনন্ত অমৃত কাম ও বিশ্ব বীজরূপে কেন্ত্রে 
 সংস্থিত হইয়াছে। 

স্থ্টি করিবার ইচ্ছা হইলেই পদার্থসমূহ অত্যদিত হইতে থাকে; 
শেষে পরিণতি লাভ করে। আমরা অশ্ভীকে দেখিতে পাই না, কিন্ত 
ুষ্টকে দেখিতে পাই। সৃষ্ট পদার্থের অত্যু্নতির বিষয় পর্ধ্যালোচন! 
করিলে বুঝিতে পারা যায় ষে, একটা! শক্তি বা প্রাণ হুষ্ট পদার্থগুলির 
মধ্যে নিহিত আছে এবং সেই প্রীণ আটার প্রেরণায় তাহার অভিপ্রায় 
অনুসারে পদার্থসমূহ গড়িয়া তুলিতেছে। সেই প্রাণই শ্বর এবং সেই 
স্বর ব্্মবিষুশিবাত্বক অর্থাৎ ত্রিগুণাত্বক$ কারণ, পদার্থ একটা রূপ 
ধরিয়া উঠিতে থাকে, তারপর কিছুদিন তাহার মহত্ব প্রচার করিবার 
জন্য অবস্থান করে, শেষে লয় প্রাপ্ত হয়। লীন পদার্থ আবার নৃতন 
রূপ পরিগ্রহ করিয়া উঠিতে থাকে। এই জন্য গীঠের পরেই কিকার 
মধ্যে সকল প্রাণের প্রতীক স্বরগুলি স্থাপিত হইয়াছে। স্বেচ্ছাবিহারী 
প্রাণের স্বরূপ সমস্ত স্বর অন্তর্গত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। সেগুলি 
যখন ব্যঞ্তনের সঙ্গে মিলিত হয় অথবা! ব্যগ্রনবর্ণের মধ্যে থাকিয়া এক 
বা বন্বর্ণের বিকরণ বা আকরণ করে তখন শকের স্থটি হয়। তাই 
ব্যাকরণকে শবশান্ত্র বলে। প্রাণ ব! ভাবগুলিকে আমরা দেখিতে 
পাই না, কিন্ত কোনো ক্ষেত্রের উপর তাহার ক্রিয়া. হইলে তবে তাহা- 
দিগকে চিনিতে পারি। এই মৃষ্ঠজগংই সেই ক্ষেত্র, আর ইহার মধ্যে 

1 শাস্ত্রে 'বেদ' বুধাইত়ে 'শবের বথেষ্ট প্রয়োগ আাছে। 
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প্রীতি, প্রবৃত্তি ও বিষাদাত্বুত ভাবগুলি খেল! করে। তাই স্থুলের প্রতীক : 
ব্ঞ্জনগুলিকে 'দলে'র মধ্যে স্থাপিত কর! হইয়াছে। ব্যাঞ্ধনবর্ণগুলি তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত-্পর্শ বর্ণ, অন্তঃস্থ বর্ণ ও উন্ম বর্ণ । স্পর্শ বর্ণের পাঁচটা বিভাগ, 
তাহাদিগকে “বর্গ বলে। ক-ব্গ, চ-বর্গ, ট বর্গ, ত-বর্গ প-বর্গ__ইহাদের 
উচ্চারণ-স্থান যথাক্রমে ক, তালু, মৃদ্ধা, দত্ত ও ওঠ । শব্দ উচ্চারণ-কালে 
হদৃগত ন্বর এ সমস্ত স্থানকে স্পর্শ করিয়া বহিগত হয় বলিয়া উহাদের স্পর্শ- 
বর্ণ বলে। যে সমস্ত পদার্থের বস্তবৎ অনুভূতি হয়, তাহাদিগকে আমরা বাস্তব 
জগতের অন্তর্গত বলি সেগুলি পঞ্চ মহাভূত। শব-্রগতের স্পর্শবর্ণগুলি 
বাস্তব জগতের তূত-প্রপঞ্চের ম্বরূপ ৷ ক-বর্গ আকাশের, চ-বর্গ বায়ুর, ট-বর্গ 
তেজঃ ত-বর্গ রসের ও প-বর্গ ক্ষিতির দেযোতক। অষ্টার চিদাকাশে সিম্মক্ষার 
স্পন্দন উঠিলে ০০ বু অকাশের উদ্ভব হয়; ব্যক্তির চিদাকাশে বিবক্ষার 
স্পন্দন উঠিলেই নাভি-বদ্ধ স্বরের ক্রীড়ার জন্য হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত স্থান 
বিকৃত হইয়া অবকাশ সৃষ্টি করে। আকাশে যখন *্গনান তীত্র হইয়া উঠে তখন 
শের জনক বায়ুর উৎপত্তি হয়--তীত্রতর হইলে তেজের উৎপত্তি হয়। যে' 
স্পন্দনে তার। গ্রামের নিষাদ স্থরের উৎপত্তি হয় তাহ। হইতে তীব্র স্পন্দনে ক্ষীণ 
নীলাভ জ্যোতির বিকাশ হয়। ইহাই তেজের প্রথম ম্বরূপ। এই তেজই রসের 
জনক এবং রস ঘনীভূত হইয়া ক্ষিতির উদ্ভব হয় । বিশ্বশ্্টির এই ক্রন। বিশ্বের 
বিশ্রস্ত বীজ সমূহ অনন্ত আকাশে একদেশে জনাট বাধিতে বাধিতে বাম্পাকার 
ধারণ করে; ক্রমে অগ্রিময় হয়; তারপর জলময় হইয়া শেষে স্ুল অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়। তালুতে জিহ্বার স্পর্শে বায়ুর অনুক্ৃতি হয়। মুখে সিস্‌ দিলেই 
জিহ্বার অবস্থান বুঝিতে পারা যায়। তারপর মুদ্ধায় আসিয়৷ আঘাত পড়িল 
ধ্বনির তীব্রতা আপিয়া পড়ে। এই তীত্রতাই তেজের স্বরূপ। দন্তের সহিত 
জিহ্বার স্পর্শে শবের তারল্য আসে। দন্তমূলে রসের বা লালার স্থান। 
যাহারা তোতল! কিংবা যাহার! দন্তমূল স্পর্শ করিয়া কথা কহিয়৷ থাকে 
তাহাদের মুখে লাল! পড়ে। ওষ্ঠাভিঘাতে যে ধ্বনির উদ্ভব তাহা স্থির ও দৃঢ়। 
এই সকল কারণে কণ্ঠ, তালব্য, মুরধন্য, দত্ত্য ও ৩ষ্ঠমূলীয় বর্ণগুলি যথাক্রমে 
আকাশ, অনিল, অনল, সিল ও পূর্থীর জ্ঞাপক। 

বর্ণপঞ্চকের প্রত্যেকটাতে পাঁচ পাঁচটা বর্ণ থাকিয়া পঞ্কীকৃত মহাডৃতকে 
নির্দেশ করিতেছে ; কারণ কোন তৃতই একাকী ও স্বাধীন নয়__পরস্পরে 
ওতপ্রোতভাবে সমাবিষ্ট। 

তারপর অন্ত:স্থ বর্ণ একটী দলে স্নিবিষ্ট। অন্তস্থ বর্ণ, অস্তন্থে গ্রাণ বা 
অস্তঃসংজ্ঞ ভূতসমূহ। এই অস্তগ্ত প্রাই দেবতারূপে সংজ্রিত হইয়! থাকে 
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' পাধির প্রাণ ইন্ছ_ ল-কার। 'তৈজ প্রাণ অগি- র-কারি$ বায়ব্য প্রাণ 
মাতরিধ। কার, আপা প্রাণ বরুণ র-কাঁর |... 77 2 $. 
অষ্টম দলে উদ্মবর্ণ সনগিবিষ্ট। এখানে গ্তাণের পূর্ণ বিকাশ, চেতনার পূর্ণ 
ক্রিয়া আছে। এই জৈব বর্ণের উগ্াই স্বরূপ । সেই জন্য যতক্ষণ জীবন থাকে 
. ততক্ষণ উগ্ন1। উগ্না গেলেই লোকে বলে মরিয়াছে। আর এই উদ্মা কমিতে 
ধাকিলেই লোকে ভীত হইয়া হাহাকার করে। এই বর্ণ পুরুষ ও প্রকৃতি 
'জ্রক। হ-কার পুরুষ; স-কার--প্রকৃতি। আবার প্রকৃতি ত্রিগুণাত্বিকা 
বগিয়। সকার শ ষসভেদে তিনরূপ। স-কার অর্থাং শ ষ স সেদিক্‌ দিয়া 
তম; রজ; ও সত্বের গ্রতীক। 
ঈশান কোণে অবস্থিত অষ্টম দলে ল, ক্ষ অবস্থিত। এ ছুটী অমা-কলার 
হায় লীন এবং ক্ষীণ প্রাণের স্বরূপ। প্রাণ যদি একেবারে অধৃশ্ট হয়, তবে 
তাহার অধিষ্ঠানডূত দেহে তাহা ক ফিরাইয়া আনিতে পারা যায় না। রোগে 
 ভূগিয়া ভূগিয়া মরণোমুখ হইলে লোকে বলে প্রাগটা ধুক ধুক করিতেছে মাত্র । 
“এই ক্ষীণ প্রাণ সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের চেষ্টায় পুনরুদ্দীপ্ত হইলে দেহের ভৌতিক 
পদার্থ-সমূহ পুষ্ট হইয়া! উঠে এবং রোগী নিরাময় হইয়া মহাবল ধারণ করিতে 
সমর্থ হয়। এই ক্ষ-কার সৃষ্টির মের, বর্ণরূগী সবিতা তাহাকে অতিক্রম করিতে 
পারে না; সেইঞ্জন্ত মাতৃক। বা! জনয়িত্রী বর্ণ-সমূহের মালা দপ করিতে হইলে 
আরোহে "কিং হইতে ক্ষত পর্য্যন্ত এবং অবরোহে ক্ষিং হইতে কং পর্য্যন্ত জপ 
করিতে হয়। আরোহে স্থষ্টির বিকাশ (০1009) ) হয় এবং অবরোহে 
সৃষ্টির বি্গয় (10%০19097) হইয়। থকে । অষ্টবলে সমস্ত মাতৃকা বর্ণক 
লরিবেশিত করিলে প্রত্যেক দল-সন্গিঠিত করিকাঁর মধ্যে দলস্থিত ব্যঞ্নবর্ণের 
উচ্চারণস্থানে অবস্থিত স্বরগুপিকে স্থাপিত কর! হইয়াছে। অআ কণমূলীয় 
বলিয়া! ইহাদিগকে ক-বর্গাধিষ্টিত দলের গিয়ে স্থাপন কর! হইয়াছে। 
ইহাই হইল বাণীগ্রীর হৃষ্ি-ঘস্ত্র। যেখানে ইহার অবস্থান তাহাই ইহার 
ক্ষেত্র ব| ভূমি। তাই য্রচনার প্রণালী অচুমারে একটা অপুর্র্ধ চতুকষোণ 
কেও কল্পন! কর। হইছে । চারিদিকে,বরূণবীজ--বং বসান হইয়াছে এবং 
থং সন্গিধানে রেখা-তক্জি-পীবিত জলের নিরোধ জানাইতেছে।. এই প্রলয় 
 পয়োধিজলে যে ক্ষেত্রের করনা ঝরা হইয়াছে, ভাহার শর্জিধর . কোশ. 
চারটাতে চকজবীজ ৩ রক্ষা করা হইত ।:- ইহাই দুধা। অীমবে-সদীদ 
কেরে, পরিধত করিয়া ভা মো কুখাসমূযের কনা বধ হইয়াছে্ই 
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